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২৭শে রবিউল আউয়াল ৫ ২৯ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর ২০২০ ইংরেজী 
পবিত্র মিলাদুননবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও পবিত্র খোশরোজ শরীফ সংখ্যা। 
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“নবী PAT (HE) عست‎ থে, এক হামারে সত 
দোছরে হামারা বড়া ভাই পীরানে পীর ছাহেব কা ছেরপর দিয়া ।” 


- হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
টির রর E 


পা 5-252 وسح‎ কষ কপ 52525 


208 
SA 242 


AULD!‏ لالخ لتال ال الخال 


Noe‏ کے 4 পা... পা... Nnelh সরস. ৪1 ঠ 4 ॥ 44 4 m‏ ل 


৫৯১ کیا لک‎ 14414 1 (৮৮ مز‎ 2% ৮, ركنا ركنا ركني‎ ৫% ১৫৯৫৮ 








জ্ঞানের আলো 


বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৩ (২৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী, ২৯ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর ২০২০ ইংরেজী) 
পবিত্র মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও পবিত্র খোশরোজ শরীফ সংখ্যা 


: সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 


সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলী) 


শেখ মোঃ আলমগীর 

হুমায়ুন কবির চৌধুরী 

নায়েব সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল; 
ম্যানেজিং ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট; 
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম । 


মুহাম্মদ নাজমুল হুদা 


মওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবু মুছা 


: মুহাম্মদ মহিউদ্দিন এনায়েত 


শেখ শাকিল মাহমুদ 


মুহাম্মদ আহসানুল হক (বাদল) 
মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী 


গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাগ্তার দরবার শরীফ 
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। 


: ০১৮১৬-০৩৫৫৯১, ০১৭১১-৮১৭২৭৪ 
: shahemdadia@ yahoo.com/gayneralo2006 @ gmail.com 
: WWWw.Sufimaizbhandar.com 

: Officialsufismbd (Maizbhandar Darbar Sharif) 

: ব্রিশ টাকা মাত্র 


পৃষ্ঠপোষক 


উপদেষ্টা পর্ষদ 


সম্পাদক ও প্রকাশক : 


নির্বাহী সম্পাদক 
সহযোগী সম্পাদক 


উপ-সম্পাদক 
সহকারী সম্পাদক 


বিজ্ঞাপন তত্ত্বাবধায়ক : 
বর্ণ বিন্যাস ও প্রচ্ছদ : 


মোবাইল 
ই-মেইল 
ওয়েব সাইট 
ফেইসবুক 
শুভেচ্ছা মূল্য 


“ত্ভানের আলো” ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কোন লেখার জন্য সম্পাদনা পর্দ দায়ী নহে। 
এতে শুধুমাত্র লেখকদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। 
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অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মুহাম্মদ আবদুল আলিম রেজভী ০৫ 
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কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দিন আশরাফী 
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইসমাঈল নোমানী 
অধ্যক্ষ হাফেজ আবু জাফর ছিদ্দিকী 
শেখ মুহাম্মদ ইবাহীম 


সম্পাদকীয় 


কোরআনের আলো 
হাদিসের আলো 
রহস্যভরা বিসমিল্লাহ্র তাৎপর্য ও গুরুত্ব 


পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (2:55) এঁর গুরুত্ব ও তাৎপর্য 


মদিনা সনদ 


৪০ বছর বয়সে নবুয়্যাত প্রাপ্তি নয় বরং প্রকাশঃ সৃষ্টিতে সর্বপ্রথম ড. মাছুম বাকী বিল্লাহ কাদেরী 


মো. এমদাদুল হক 


ইসলামে শান্তি, ন্যায়বিচার, প্রগতি, সৌহার্দ, সহিষ্ণুতা, বিশ ভ্রাতৃত্ব, 


মানবাধিকার ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ 2২৫ এঁর অবদান 
ছাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এঁর সমালোচনা হারাম সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী 


সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন 
মাইজভাণ্ডারী (কাদদাসা সিররাহুল আজিজ) এর লিখিত গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ 


ইসলামের দৃষ্টিতে আউলিয়া কেরামের মর্যাদা ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ 

তাসাউফ ৪ একটি তাত্বিক বিশ্লেষণ গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী আল কাদেরী 
ইলমে তাসাউফ তত্ত্ব বা আত্মদৰ্শন তত্ত্ব জ্ঞান মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদুল আলম 

সুফিবাদের মূলনীতি ও স্তরসমূহ মুফতি নেছার উদ্দান আহমদ 

তাসাউফে নির্জনতা একাকীত্ব (খালওয়াত) এর গুরুত্ব শায়খ সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আযহারী 
ইউসুফে সানী হযরত বাবাজান কেবলা সৈয়দ গোলাম রহমান (কাদাসা সিররাহুল আজিজ) অধ্যক্ষ মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী 
চিত্রকলা ও চিত্রাঙ্কন ৪ প্রেক্ষিত ইসলাম মোহাম্মদ জিয়াউল হক রিযভি 

ফিতনার সময়ে জিহবা সংযত রাখা উত্তম অধ্যক্ষ মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী 
ইসলামে পিতা-মাতা ও শিশুদের অধিকার মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন আল কাদেরী 

বৈশ্বিক উষ্ণতারোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনায়ন ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান 


لفضيلة الأستاذ الدكتوريسري رشدي السيد جبر الحسني 


محمد قمر الحسن 


لقني 
০৩‏ 
تت 


লিগ 


কর্মসূচী £ ইসলামিক ও বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা 
حول قضية التوسل والوسيلة‎ 


التصوف منهج أصيل للإصلاح وإمكانياته له 


44 الاولياء الكرام عند الله العلام 
সংগঠন সংবাদ‏ 


শোক সংবাদ 


বিজ্ঞাপন সূচীপত্র 
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মানব জাতির মহোত্তম পথ প্রদর্শক, নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত আহমদ মোজতবা মুহাম্মদ মোস্তফা (333৫ )- আজ থেকে প্রায় ১৫শ' 
বছর আগে বিশ্বের কেন্দ্রভূমি পবিত্র মক্কা নগরীতে জনু[গ্রহণ করেন । তিনি জাতি-ধর্ম বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের আদর্শ ও 
পথ প্রদর্শক । পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন : “আপনাকে আমি জগত্সমূহের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।” তার 
উদাত্ত আহ্বান, নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মসাধনা, উত্তম নীতি আদর্শ ও অমলিন পবিভ্র-মাধুর্ষের মাধ্যমে তিনি অতি অল্প দিনে এক আলোকোজ্ভবল 
ও সর্বোন্নত জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেন। অজ্ঞানতা, কুসংস্কার এবং অনাচার, পাপাচার ও বিশ্বাসহীনতার কলুষ দূরীভূত করে 
শান্তি, সভ্যতা, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদার এক নতুন পথ রচনা করেন। বিশ্বাস, প্রজ্ঞা ও মানবিক গুণাবলী সয়দ্ধ নয়া সভ্যতার 
স্থপতি হিসেবে তিনি কেবল আরব নয়, গোটা বিশ্বে মুক্তির দিশা দান করেন। মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের 
বাণী বাহক হিসেবে মানব জীবনের এমন কোনো দিক বিভাগ নেই যেখানে তার অনিবার্ষ আদর্শ প্রতিফলিত হয়নি। বিশ্বসভ্যতার 
যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণকর, যা কিছু মঙ্গলজনক তার পিছনে রয়েছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (88 )-এর অনুপম আদর্শ, 
শিক্ষা, নির্দেশনার অনিবার্য ভূমিকা । শান্তি, নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও মানবিক বিকাশের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অস্থীকার্য। 
বর্তমান বিশ্বে মানুষ যখন ধর্ম বিমুখ বস্তুবাদী দর্শনের কবলে পড়ে যুদ্ধ-সংঘাত-সন্ত্রাস ও অশান্তির অনলে পুড়ছে, যখন ক্ষমতা, 
সম্পদ ও ভোগ-বিলাসে মন্ত হয়ে নিজের সর্বনাশকে দ্রুতায়িত করছে তখন একমাত্র ইসলাম ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (ও: )- 
এর শিক্ষাই সর্বোত্তম সুরক্ষা দিতে পারে । তাঁর পবিত্র বেলাদতের শোকরিয়া আদায়ার্থে প্রতি বৎসর মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফে 
২৭ শে রবিউল আউয়াল আন্তর্জাতিক জশ্নে ঈদে মিলাদুননবী (3385) মাহফিল উদযাপিত হয়। কোভিড-১৯ এর বাস্তবতার 
প্রেক্ষাপটে এবার অনলাইনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী (এ১8৪) মাহফিল ২০২০ পালিত হবে, যা ফেইসবুক 
পেইজ ০officialsufismbd (Maizbhandar Darbar Sharif) এ সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। 


বেলায়তের অমৃতধারা, মানবতার মলিনতা দুর করার এশী প্রাণ কেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের প্রাণ পুরুষ হযরত গাউছুল 
আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদা দিরিরহল আজিজ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলা কাবার জাহেরী বা 
ইহকালীন জীবিত অবস্থায় তার “ফয়জ” আধ্যাত্মিক উপকার প্রাপ্তির ফলে বহু কামেল অলীউল্লাহ্র আবির্ভাব দেখা যায়। তাদের 
মধ্যে কতেক ছুলুক প্রাধান্য গাউছিয়ত ধারায় এবং কতেক কুতুবিয়ত ভাবধারা প্রাধান্য মজ্জুবে ছালেক বা মজ্জুবে মাহাজ ও মাদার 
মশরব অলি উল্লাহ্‌ রূপে বিকাশ লাভ করেন । তার গ্রীতিভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাছত, কুতুবুল আক্তাব হযরত 
মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্তারী (বাদমা সিরা আজি) প্রকাশ বাবাজান কেবলা কাবা কুতুবিয়ত ধারামতে মিশ্রিত 
মাদার মশরব সম্পন্ন কুতুবুল আক্তাব, মগ্লুবুল হাল-বিভোর চিত্ত, কথা পরিত্যক্ত ভাষাভুলা কামেল অলিউল্লাহ, ছুলুক পরিত্যাজ্য 
জজ্বাতী হাল বা অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। যার ফলে তিনি হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদামা সির অজি) এর প্রতি 
পতন্গতুল্য আশেক ছিলেন। তার মহান বেলাদত স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষে ২৯শে আশ্বিন খোশরোজ শরীফ অনুষ্ঠিত হবে। 


এই মহিমান্বিত অনুষ্টাদ্বয় সামনে রেখে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউসুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল 
হক মাইজভাণ্ডারী |মাদাজিনুল আলী) গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ঝাদামা গিরাইন অজি) এর বেলায়ত , শজরা, ছিলছিলা, আদর্শ ও শরাফতকে 
বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য “জ্ঞানের আলো” প্রকাশনায় সময়োচিত পদক্ষেপ অব্যাহত রেখেছেন । 


বিভিন্ন স্তরের শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিগণ অনেক প্রবন্ধ আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। তবে সব প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যায় ছাপাতে পারিনি 
বলে আন্তরিকভাবে দু্ইখিত। অদুর ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করা হবে। আর বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে 
ও বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রকাশনা একটি সৃজনশীল শিল্প, এ 
প্রকাশনায় বিভিন্ন প্রকার মুদ্রণজনিত ক্রুটি-ব্চ্যিতি থাকা স্বাভাবিক । বিজ্ঞ পাঠক আপন মহিমায় তা মার্জনা করবেন। 
পরিশেষে আল্লাহ পাক আমাদেরকে পবিত্র ঈদে মিলাদুননবী (32) ও হযরত গাউছুল আজম বিল বেরাছত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
সৈয়দ গোলাম রহমান (কাদাগা দির্রাহল আজিজ) এর পবিত্র খোশরোজ শরীফে অংশগ্রহণ করে ফয়েজ বরকত হাছিল করার মাধ্যমে 
আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন বরকতময় করুন । - আমিন। 
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হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর উপর দরুদ‏ م سس وح ا ا م 
পাঠ করো এবং যথার্থরূপে সালাম প্রেরণ করো । (সুরা আহযাব, ৫৬নং আয়াত)‏ 


আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বেন্তাগণ বর্ণনা করেন, রাসুলে আকরম নূরে মুজাস্সাম আহমদে মুজতবা মুহাম্মদ 
মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর সুউচ্চ মর্াদা, শ্রেষ্ঠতম মাহাত্ম্য , অতুল ও অনুপম শান-শওকত , বিরল 
ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত করাই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য । সাথে সাথে তার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রাণঢালা মহব্বত 
ভালবাসা প্রদর্শন এবং অকৃত্রিম ও নিঃশর্ত আনুগত্য স্বাকারে উদ্বুদ্ধকরণ আয়াতের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য । 


পবিত্র কুরআনে করীম এবং হাদীসে পাক পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, কোথাও আল্লাহপাক বলেন নাই 
যে, বান্দাহ! আমি নামাজ আদায় করি, তাই তোমরাও নামাজ আদায় করো, আমি রোজা পালন করি তাই 
তোমরাও রোজা পালন কর, আমি জিহাদ করি তাই তোমরাও জিহাদ করো কিংবা আমি হজ্ব করি, তাই তোমরাও 
হজ্ব পালন করো । কেননা, আল্লাহ্‌ পাকের কার্যক্রম যথা জীবন-মৃত্যু দান, সাজা-বদলা দান করা ইত্যাদি 
সম্পূর্ণরূপে আলাদা, এতে বান্দার কোন প্রকারের ভূমিকা নেই । অন্যদিকে বান্দার যাবতীয় আমল ইবাদত তথা 
নামাজ, রোজা, হস্ব, যাকাত, জিহাদ, ছদকা, খয়রাত ইত্যাদিও সম্পূর্ণরূপে আলাদা । এতে আল্লাহ্‌ পাকের 
কোনরূপ সংশ্রিষ্টতা নেই । কিন্তু নবীয়ে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরূদ শরীফ একমাত্র 
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত আমল যেখানে মহান আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীন, ফিরিশতাকুল, মানবজাতি ও জ্বীন সম্প্রদায় 
ইত্যাদি সবাই সম্পৃক্ত। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হলো- হে মুমিনগণ! তোমরা এ নবীর উপর দরূদ সালাম 
আরজ করো যথার্থরূপে যার উপর স্বয়ং আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন এবং তার ফেরেশতাকুল দরূদ প্রেরণ করে 
থাকেন। কেননা, ঈমানদারের উপর রাসুলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহ অনুকম্পা অনন্ত- 
অপরিসীম, তাই ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ছাড়াও ঈমানদারের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা নীতিগত ফরজ । তাছাড়া 
আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গির আলোকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহপাক ঈমানদারের প্রতি রাসূলে 
পাক ছাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ সালাম পাঠ করার আদেশ দিয়ে এমন এক 
আমল করার সৌভাগ্য দান করেছেন, যে আমল স্বয়ং আল্লাহ্‌ও করেন এবং তার ফেরেশতাকুলও | এর দ্বারা 


দরূদ শরীফ পাঠের ফজিলত ও বরকত £ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ সালাম 
পাঠের ফজিলত বরকত অপরিসীম । আলোচ্য আয়াতের তাফসীর, হাদীসে পাক এবং মুসলিম মনীষীগণের 
কিতাবাদী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ সালাম পাঠের ফজিলত বরকত বর্ণনা কিংবা লিপিবদ্ধ করে সমাপ্ত করা সম্ভবপর নয়। যিনি যতটুকু বর্ণনা 
করেছেন কিংবা লিপিবদ্ধ করেছেন দরূদে পাকের ফজায়েল তার সীমিত জ্ঞান-গরিমা মেধার আলোকের অনুপাতে 
সমাপ্ত করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দরূদে পাকের ফজিলত বরকত কোন জ্ঞানীর জ্ঞান-ভান্ডারে, কোন বাগ্মীর 
বর্ণনায় কিংবা কোন লেখকের লেখনীতে সামিত সীমাবদ্ধ হয়ে সমাপ্ত হওয়ার বিষর নর ৷ সংক্ষেপে এতটুকু আরজ 
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করা যায় যে, দরূদে পাক এমন এক আমলযা স্বয়ং আল্লাহ্‌ রবুল আলামীন করে থাকেন । তারপরও ঈমানদারের 
অন্তরে দরূদ-সালাম এর মহব্বত ভালবাসা সৃষ্টি করে অধিক পরিমাণে দরূদ সালাম পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ উৎসাহিত 
عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على صلوة واحدة صلي الله عشر صلوات‎ 
خطيئات رفعت له عشر درجات- (رواه النسائى)‎ ২ ১১০ 4০ ০৮০০৯ 9 
প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলে করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি আমার উপর মাত্র একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে 
(বিনিময়ে) মহান আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাধিল করবেন । তার (আমলনামা) থেকে দশটি গুনাহ মাফ 
করে দেবেন এবং তার মর্ধাদাকে দশগ্ুন বুলন্দ করে দিবেন । [আলহামদুলিল্লাহ] (নাসাঈ শরীফ) 
আলোচ্য হাদীসে পাকের আলোকে প্রমাণিত হলো আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর 
যে ব্যক্তি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে কমপক্ষে ত্রিশটি 
নেয়ামত দান করবেন। 
وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الناس بى يوم القيامة اكثرهم على صلوة‎ 
(رواه الترمذى)‎ 
হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলে আকরম নূরে 
মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- কেয়ামত দিবসে আমার অধিক নিকটবর্তী হবে এ 
ব্যক্তি, যে আমার উপর (দুনিয়ার জীবনে) অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে । (তিরমিযী শরীফ) 
অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ও সর্বাধিক কার্যকরী আমল হলো আল্লাহ্র হাবীবের দরূদ শরীফ | 


লেখক ঃ অধ্যক্ষ, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া, মুহাম্মদপুর, এফ ব্লক, ঢাকা । 
বিশ্ব বিখ্যাত মহান আধ্যাত্মিক প্রাণ কেন্দ্র মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফে 


৮ সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী স্ব 


বৈশিষ্ট্য সমুহ ৪ 
ক. সুদক্ষ হাফেজ কর্তৃক পরিচালিত ভর্তির শেষ তারিখ 0 
দা কাঠ ভর্তির নির্দেশাবলী ঃ 


৬৮ 888 ১) ইবতেদায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যায়নরত ছাত্রদের 
ঘ. ছাত্রদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়মিত র ব্যবস্থা । যাচাইপূর্বক নির্বাচিত ছাত্ররা ভর্তিযোগ্য 
উ. ছাত্রদের খেলাধূলা ও বিনোদনের জন্য পরিবেশবান্ধব কোলাহল কি্র্ণ মাঠ । bo খ্যা সীমিত 
চ. হিফজ শেষে কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে মাইজভাগ্তার আহমদিয়া মুহাম্মদ আবুল মনছুর ২) ছাত্র সং | 
এমদাদীয়া মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি ও ইবতেদায়ী ০১৮৭৭-৭২৫২৮ ৩) মাসিক ফি প্রযোজ্য। 
সার্টিফিকেট পরীক্ষার সুব্যবস্থা । 
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aE Bl ০ 401 ৫0 ৩:53 0১‏ 05 $: ' لا خير في جلوس في الطرقات إلا لمن هدى السّبيل 
> ورد التحية » وغض البصرء وأعان على الحمولة ' (رواه فى شرح السنة) 
অনুবাদঃ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন মজলিসে পৌছবে তখন সে যেন সালাম‏ 
করে । অতঃপর যদি সে বসা প্রয়োজন মনে করে বসে পড়বে । তৎপর যখন প্রস্থানের উদ্দেশ্যে দাড়াবে, তখন‏ 
পুনরায় সালাম করবে । কারণ, প্রথম বারের সালাম দ্বিতীয়বারের সালামের চেয়ে উত্তম নয় । অর্থাৎ উভয় সালাম‏ 
এর মান সমান (তিরমিজী ও আবু দাউদ শরীফ) হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে‏ 
আরো বর্ণিত, হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- চলার পথ সমূহের উপর বসা ভাল‏ 
নয়। তবে হ্যা, এ ব্যক্তির জন্য ভাল, যে পথিককে রাস্তা দেখিয়ে দেয়, সালামের জবাব দেয়, চক্ষু অবনত রাখে‏ 
এবং বোঝা বহনকারীকে সাহায্য করে । (শরহুচ্ছুনাহ)।‏ 
গিয়ে পৌছলে প্রথমে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে সালাম করবে, যাতে প্রথমতঃ হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লামা এর অনুসরণ হলো, দ্বিতীয়তঃ সবার প্রতি সম্মান ও দোয়া হলো । তৃতীয়তঃ নিজের আগমন সম্পর্কে‏ 
সালামের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে অবহিত করা হলো এবং নিজেও উপস্থিত ব্যক্তিদের বিষয়ে অবহিত হবার‏ 
সুযোগ পাবে । অতঃপর উক্ত মজলিসে অবস্থান করা সমুচীন মনে করলে দাড়িয়ে না থেকে বসে যেতে বলেছেন‏ 
হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা । কারণ, কোন গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে বসার জায়গা থাকা সত্তেও কেউ‏ 
দাড়িয়ে থাকা অশোভনীয় এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের একাগ্রতা নষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায় । অপরদিকে উপস্থিতদের‏ 
মধ্যে দাড়িয়ে থাকা ব্যক্তির প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। অতঃপর পরস্পরের মধ্যে অশোভনীয় কিছু না হবার উদ্দেশ্যে‏ 
হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা উম্মতদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন। সাথে সাথে আলোচ্য হাদিসে‏ 
আগন্তক ব্যক্তিকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোন সভায় গিয়ে পৌছলে এ সভা সম্পর্কে ভাল-মন্দ জেনে নিতে‏ 
হবে । অতঃপর উক্ত মজলিসে অবস্থান করা উচিত মনে করলে বসবে । এতে কোন মজলিসে বসা বা না বসা‏ 
উচিত এবং অনুচিত এর মাপকাঠি নির্ধারণ ও কারণ সমূহ খতিয়ে দেখতে হবে। একজন মুসলমান হিসেবে‏ 
নিজের প্রতিটি কাজে মহান আল্লাহ্‌ ও তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সন্তুষ্টির বিষয়টিকে‏ 
প্রাধান্য দিতে হবে । সুতরাং কোন মজলিস যদি অনৈসলামিক বলে প্রমাণিত হয়, অথবা উক্ত মজলিসে বসলে‏ 
বা বক্তব্য শুনলে নিজের ঈমান-আবি্দার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশংকা থাকে, অনুরূপভাবে এতে যদি‏ 
শরীয়ত পরিপন্থী কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে দেখে তাহলে এ মজলিস ত্যাগ করার বিষয়টিও পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা‏ 
হয়েছে। অতএব, মুসলমানকে কোন মজলিসের ভাল-মন্দ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে।‏ 
বর্তমান মুসলিম সমাজে এটা না থাকার কারণে মুসলমানগণ একদিকে হারাতে বসেছে মৌলিক ঈমান-আব্িদা,‏ 
অপরদিকে হারাচ্ছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । অনেকে ওয়াজ মাহফিল এর নাম শুনলেই ইসলামী জ্ঞান আহরণের‏ 
AERO TN sS উক্ত মাহফিলে আমন্ত্রিত বক্তাগণ‏ 
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কোন আকৃদায় বিশ্বাসী । এরা ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী কিনা । এসব 
বিবেচনায় না আনার ফলে আজ সুন্নী পরিবারের অনেক ব্যক্তি ইসলামের মূল আক্বীদা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে 
পড়ছে। কারণ, সাধারণ মুসলমানদের নিকট কুরআন-সুন্নাহ আকাঈদ ইত্যাদি জরুরী বিষয়ে অতটুকু গভীর 
জ্ঞান নেই যে, একজন ওয়ায়েজীনের বক্তব্যকে সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করা । কেননা, প্রত্যেক ওয়াজ মাহফিলে 
বক্তাতো কোরআন-হাদিসের আলোকেই সাধারণত: তাদের বক্তব্য পেশ করেন। কিন্তু এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
বক্তা তার বক্তব্যে উপস্থিত শ্রোতাদের মন-মানসিকতাকে কোন দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা চালাচ্ছেন তা বুঝতে 
পারা সকলের পক্ষে সহজভাবে সম্ভব নয়। উপস্থিত শ্রোতাদের নিকট সাধারণত: বক্তার কণ্ঠ, উপস্থাপনা ও 
সাবলীল ভাষার বিষয়টিই অধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে । তাই হাদিস শরীফে বাতিল ফেরকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে 
গিয়ে হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন- এরা খুব সুন্দর কন্ঠে কোরআন তেলাওয়াত 
করবে । সুতরাং শুধুমাত্র সুললিত কষ্ঠেই আকৃষ্ট হতে নেই । অন্যথায় গোমরাহীতে পতিত হবার সমূহ সম্ভাবনা 
থাকবে । অতঃপর যখন মজলিস ত্যাগ করতে ইচ্ছে করবে, তখনও যেন সালাম দেয় । যাতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ 
তার প্রস্থানের বিষয়ে অবগত হয় এবং তার সাথে কোন জরুরী কাজ বা আলাপ থাকলে তা সেরে নিতে পারে। 
সভাপতির অনুমতি নিয়ে সভান্থুল ত্যাগ করার বিধান এর ক্ষেত্রে আলোচ্য হাদিস দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যায় । 
সালাম না করে সভাস্থল ত্যাগ করলে হয়ত কেউ তার প্রস্থান সম্পর্কে টেরও করতে পারবে না। এতে যে কোন 
একপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । সর্বোপরি এটা সৌজন্যমুলক আচরণও বটে । আরো উল্লেখ্য যে, প্রস্থানকারী যেন 
প্রথম সালামকেই যথেষ্ট মনে না করে, কারণ বিদায় লগ্নেও সালাম করা সুন্নাত । 


লেখক $ চেয়ারম্যান, আহলে সুনাত ওয়াল জামায়াত, বাংলাদেশ, 
শায়খুল হাদিস, সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম । 


বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত 


৯টি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী ম্দা্ু 
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রহস্যভরা বিসমিল্লাহ্র তাৎপর্য ও গুরুত্ব 
1 অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইসমাঈল নোমানী 


EEE 0 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্বাগত নাম বড়ই বরকতময়। সে নাম একমাত্র অদ্বিতীয় সত্বা আল্লাহ পাকের 
সাথে সম্পৃক্ত । কাউকে এ নামে ডাকা, আখ্যায়িত করা ও সম্বন্ধিত করা যাবে না। সে রহস্যাবৃত নামের 
বরকত, ফযিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে এ নিবন্ধ । 
TE SEA 
১৯৯৩] ০৯১৩০ এএ। ১5 445 9৭৮৭৭ 
সেই পত্র হযরত সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই- আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় 
দয়ালু ৷ 
সৃষ্টি জগতে প্রত্যেক কাজ শুরুর জন্য কোনো না কোনো নিয়ম রয়েছে। ইসলাম মুসলমানদের জন্য একটি 
উত্তম পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। তা হলো প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ্‌ পড়া । বিসমিল্লাহির 
রাহমানির রাহীম পড়াতে সে কাজ বরকতময় ও ফষিলতপূর্ণ হয়ে যায় । কবির ভাষায় অনুরণিত হয়েছে- 
1১৯ এ | اشير كام كى 10091098094 * لے کر پرا تام‎ 
صفات تیری ہیں رحمن و رحیم * كر خطا معاف ميرى اس رب كريم‎ 
মানব কল্যাণকামী, উম্মতের কাণ্ডারী, মানবতার মুক্তির দূত সরকারে দো*আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেছেন_ 
১৯০ 48199 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كُلُ أَمْرِ ذِي بَالٍ لا‎ 
৬৪৬৪১০40648 الله‎ 
যে নেক কাজ আলহামদুলিল্লাহ্‌ বা বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করা হয় না তা বরকতশূন্য হয় ২ 
বিসমিল্লাহ ব্যতীত যেহেতু কোনো নেক কাজ সফলতায় পৌছতে পারে না সেহেতু মুসলমানের প্রত্যেক কাজের 
শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া জরুরী । যে খাবার গ্রহণের শুরুতে বিসমিল্লাহ্‌ পড়া হয় সে খাবারে অভিশপ্ত শয়তান 
অংশীদার হওয়ার সুযোগ থাকে না। আল্লাহ্‌র নামে খাবার গ্রহণ করলে সে খাদ্য নূরে পরিণত হয়ে পেটে যায়। 
এতে আত্মা ও দৃষ্টিশক্তি আলোকময় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ্‌ পড়া হয় না তাতে 
অভিশপ্ত শয়তান শরীক হয়ে যায়। ফলে সে খাবার বরকতশুন্য হয়। এ খাবার গ্রহণের পরও ক্ষুধা মিটে না। 
হযরত হুযাইফা রাছিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল FE ইরশাদ করেন_ 
Ale Al الطّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ امْمُ‎ 0৯ 0৬1 إن‎ 
আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করা না হলে সে খাদ্যকে শয়তান হালাল মনে করে ।৩ 
অনেক লোকের খাবার গ্রহণের পরও ক্ষুধা মিটে না- তার কারণ, সে খাবার গ্রহণের শুরুতে বিসমিল্লাহ 
পড়েনি। ফলে শয়তান শরীক হয়ে গেছে। খাদ্যের আভ্যন্তরীণ শক্তি ছিনিয়ে নেয়। তাই খাবারের পরও ক্ষুধা 


+. সুরা নামল-২৭, আয়াত নং: ৩০। 

২, ইব্ন মাজাহ: (এ 4425 445, ৬:৫; অলীউদ্দীন তাবরিযী, মিশকাত, 4১4৪ 42৮13 00] ০১৪! আও, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ২১৪, 
আহমদ ইবৃন হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, ১৭:৩৯৭; 47 নান, পৃ. €। 
e وَأَحْكَامِهِمَا‎ alll الطّعَام‎ ٠ ২4121 ৯, ১০:২৯২; অলীউদ্দীন তাবরিষী, মিশকাত, পৃ. ৩৬৩ | 
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সির না। পক্ষান্তরে যে বিসমিল্লাহ তথা আলরাহরগনামে খাবার শুরু করে সে কম খেয়েও পরিতৃত্তি লা 
করে। কারণ বিসমিল্লাহ পড়াতে খাদ্যে এক প্রকার শক্তি উদগত হয়। কম খেয়েও ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায়। 
তাই বিসমিল্লাহ পড়া জরুরী । এ জরুরী কাজ কোনো কারণে ভুলে গেলে তা সংশোধন সম্পর্কে হাদিসে 
এসেছে_ 

عَنْ Lie‏ قَالَتْ قَالَ رَسُولْ الله صَلّى الله عَلَيْه ঘা‏ أكل أَحَدْكُمْ ৮ এ] 38 ০01 ৮48‏ 

08৪ ৬৬‏ منم الله أَوَّلَهُ وَآَخْرَهُ. 

হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুল করীম এ 

ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ খাবার গ্রহণের TT RTE পড়তে ভুলে যাওয়ার পর স্মরণ হলে 

পড়তে হবে বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ।8 
জীবন যাপনের জন্য মানবজীবনে বহু জিনিসের প্রয়োজন হয়। যে জিনিসের যত বেশি প্রয়োজন তা তত বেশি 
আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেন- যাতে প্রয়োজনীয়তা মেটানো যায়। যেমন- লবণ; এ জগতে লবণের 
প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি । তরকারী, রুটি ইত্যাদিতে লবণ না হলে বিস্বাদ হয়ে যায়। ধনী-গরীব, রাজা -প্রজা , 
আমীর-ফকীর সকলের ক্ষেত্রে খাবারে অবশ্যই লবণ দিতে হয়। মানুষের এ প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য 
আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন ধরনের লবণ সৃষ্টি করেছেন। কোথাও সমুদ্ধের নোনা পানির লবণ, আবার কোথাও 
পাথরের লবণ সৃষ্টি করেছেন। একইভাবে পানিও সকল মানুষ, গরু, ছাগল, হাস, মুরগী, পশু-পাখির জন্য 
খুবই প্রয়োজন । আল্লাহ্র নিগুঢ় রহস্য দেখুন! এ জগতের দুই তৃতীয়াংশ পানি আর এক তৃতীয়াংশ মাটি সৃষ্টি 
করা হয়েছে । নদী-নালা, সমুদ্র, সাগর-মহাসাগর বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পানি দান করেছেন । 
অনুরূপভাবে নর-নারী, ছোট-বড়, আবাল-বৃদ্ধ সকলের জন্য বিসমিল্লাহ্‌ প্রয়োজন। এ আবশ্যকতা অন্য 
কোনো বস্তুতে নেই । নামাযের শুরুতে বিসমিল্লাহ্‌, ওজুর প্রারস্তে বিসমিল্লাহ, খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ 
পড়তে হয়। এক কথায় জীবনের প্রত্যেক নেক কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ আমলের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়া সৌভাগ্য ও 
কামিয়াবীর সোপান। তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ্‌ প্রত্যেক সুরার শুরুতে 
পড়ার বিধান করেছেন। সে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ আবাল-বৃদ্ধ, নর-নারী, অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলের কামিয়াবী অর্জনের 
জন্য সংক্ষিপ্ত সহজ পঠিতব্য একটি মন্ত্র নাযিল করেছেন, তা হলো বিসমিল্লাহ । 
এ সম্পর্কে মহানবীর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাছিয়াল্লাহু আনহু হতে চমতকার একটি ঘটনা বর্ণিত 
রয়েছে। একদা এক মুসলমানের ও এক কাফিরের শয়তান পরস্পর এক জায়গায় মিলিত হয়। কাফিরের 
শয়তান খুব মোটা তাজা শক্তিশালী মজবুত। দেহে কাপড়, মাথায় তৈল ও হ্টপুষ্ট দেখাচ্ছে । পক্ষান্তরে 
মুসলমানের শয়তান খুবই দুর্বল, ময়লাযুক্ত ও খালি মাথা। পরস্পর আলাপকালে কাফিরের শয়তান প্রশ্ন 
করলো- ভাই! তোমার এ অবস্থা কেন? তদুত্তরে বলল-_ ভাই! আমি এমন একজন মানুষের সাথে থাকি যে 
খাদ্য গ্রহণের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে । ফলে আমাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয়। সে পানি পান করতে বিসমিল্লাহ 
পড়ে, অন্য কোনো খাবার খেতে ও পান করতে বিসমিল্লাহ পড়ে থাকে । ফলে আমাকে তৃষ্ঠার্ত থাকতে হয়। 
মাথায় তৈল ব্যবহার করতেও সে বিসমিল্লাহ পড়ে বিধায় আমার মাথা তৈলবিহীন চুল থাকে এলোমেলো । 
কাপড় পরতেও সে বিসমিল্লাহ পড়ে, ফলে আমাকে উলঙ্গ থাকতে হয়। পক্ষান্তরে কাফিরের জন্য নিয়োগকৃত 


৪, তিরমিযী শরীফ: ৪৬) ০ 2321) এ৪ ৪ 0৪ ৩৩, ৭:৫৫ সুনানে আবু দাউদ: ৪৬ ০ 23:40 ০৩, ১০: ২১৯; অলীউদ্দীন 
TT মিশকাত, পৃ. ৩৬৫। 
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শয়তান বলল- আমি এমন লোকের সাথে থাকি যে খাওয়া-দাওয়া, কাপড় পরা, লেখাপড়া যে কোনো কাজে 
বিসমিল্লাহ পড়ে না বিধায় আমিও তার সাথে শরীক হয়ে যাই । 
মাওয়াহিবে লাদুন্ীয়া গ্রন্থকার বলেছেনৎ, উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি যে, আমরা 
বরকত ও কল্যাণ চাইলে সকল নেক কাজে বিসমিল্লাহ পড়ব। অন্যথায় অভিশপ্ত শয়তান শরীক হয়ে TCT | 
যে কাজে নাপাক অভিশপ্ত শয়তান শরীক হয়ে যায় তা নাপাক, কদর্য ও বরকতশুন্য হয়ে যায়। রাসূলের 
হাদিস তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে । হযরত ওয়াহশী ইব্ন হারব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি তার 
পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন_, 
55 05 8৩ 3 045 0 الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قالوا يَا رَسُولَ الله‎ 0:০০, ০4 5 
جْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْم الله يُباركَ لكم فيه. (رَوَاهُ التزمذيّ)‎ 5১8 08 56198 ৭০55) 
রাসূল করীম এ আপন দরবারে উপঝিষ্ট, চতুপার্শে প্রাণ উৎসর্গকারী নবী, প্রেমিক সাহাবীগণ উপস্থিত 
ছিলেন। এমন সময় একজন সত্যিকার নবী অনুসারী উপস্থিত হয়ে বললেন- 513 এ এ আমার বাবা-মা 
আপনার খেদমতে কুরবান হোক” । আমার এক প্রশ্ন হলো- আমি খাবার গ্রহণের পরও পরিতৃপ্তি লাভ করতে 
পারি না। দয়ালু নবী জানতে চাইলেন_ 498)584 2২15 সম্ভবতঃ তোমরা একাকী খাবার খাও। উত্তরে তিনি 
বললেন- হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একাকী খাবার খাই। নবী করীম 223 বললেন- পরিবারের সদস্যরা সবাই 
একত্রে বসে বিসমিল্লাহ পড়ে খাবার আরম্ভ করলে তাতে বরকত হয়।৭ 
ওযু আরম্ভ কালে বিসমিল্লাহ পড়া 
ইসলামের সুমহান ইমারত পাঁচটি স্তস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হলো- ঈমান, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্ব । 
TT 0 


পাথেয়। রা مت ع ري ا ل وين واد ا سي‎ 
হয়ে যায়। 
হাদিস শরীফে নবী করীম 2৯ স্পষ্ট বলেছেন-_ Î 
Ale لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسم الله‎ ৪৬০১১ 

আল্লাহ্র নাম উল্লেখ ব্যতীত ওযু করলে সে ওযু হবে না।» 
ইমাম শাফিঈ এ হাদিসের অর্থ নিয়েছেন- বিসমিল্লাহ না পড়লে ওযু মোটেই হবে না। তার মতে, বিসমিল্লাহ 
পড়া ওযুতে ফরয । বানস্তবিকপক্ষে ওযুতে বিসমিল্লাহ না পড়লে তা সম্পূর্ণ হয় না। আর ওযু সম্পূর্ণ না হলে 
নামাও হবে না। ফলে আমাদের পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ অসম্ভব । সুতরাং আমাদের উচিত ওযুর প্রারম্ভে অবশ্য 
বিসমিল্লাহ পড়া । ওষুতে বিসমিল্লাহ্‌ দুভাবে পড়া যায় । (ক) শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া খে) 
ওযুর দোয়া_ 


€. আহমদ কুস্তলানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, পৃ. ২। 
*. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, বুখারী শরীফ, 4৩৯০ ০০১ ০০৬৪ ০০৩ ০৯০ ,بَاب‎ 50:51 | 

৭ আবু দাউদ: الطْعَام‎ ০ بَاب في الِاجْتِمَاع‎ ১০:২১৫; অলীউদ্দীন তাবরিষী, মিশকাত, الضيافة‎ ৪, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪৬৫ ইমাম 
শা'রানী, কাশফুল গুম্মাহ, খ.১, পৃ.২৫। 

ly يجو‎ শু'য়াইবুল ঈমান: ৪:৩০০)অলীউদ্দীন তাবরিষী, মিশকাত 
৯. সুনানে তিরমিযী : ₹-৬। ১১৮ مَا جَاءَ في التَئْمِيَة‎ ৪, ১:৪৬; সুনানে আবী দাউদ: ৮৬০৬ ৮ 23০01 ৪ ৮৪ ১:১৪১১ ইব্‌ন 
মাজাহ: হ ৪৬২৬৭ cE Beil od راب ها جا‎ ১৪৮১; অলীউদ্দীন তাবরিযী, মিশকাত: ₹৬এ৬। ০১ ۹ا .ل ,باب‎ | 
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বিসমিল্লাহ প্রত্যেক সুরার অংশ কিনা- তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) 
বলেছেন- তা কুরআনের অংশ নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে- এটি কুরআনের স্বতন্ত্র আয়াত যা দুই সুরার 
মাঝখানে পৃথকীকরণ ও বরকত লাভের জন্য নাধিল করা হয়েছে। ইমাম শাফিঈর মতে, প্রত্যেক সুরার 
পরিপূর্ণ আয়াত- যা শুরুতে পড়া হয়। তাই তার মতে বিসমিল্লাহ প্রকাশ্যে পড়তে হয়।১ হাফিজে কুরআন 
তারাবীহর নামাযে খতমের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করলে কোনো না কোনো স্থানে উচ্চ স্বরে একবার বিসমিল্লাহ 
পড়ে নিতে হবে। মুসল্লী নামাযের মধ্যে নতুন কোনো সুরা আরম্ভ করলে নিচুদ্বরে বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়া 
মুস্তাহাব । তবে সূরা তাওবার প্রান্তে বিসমিল্লাহ্‌ পড়া যাবে না । নামাযের শুরুতে ছানা পড়ার পর আউযুবিল্লাহ 
AR lS LUO 


৬০‏ أبي oho nd Cp 5b OG 330 OG Bh‏ الله عليه وتلم قال من ثوا ور 
اسْمَ ও ০০৩ এও ১ ১৮৮ 45 এ‏ وَلَمْ يَدْكْرٍ পিএ‏ الله لم يطهر إلا مموضع الوضوء. 


হযরত আবু হুরায়রা, ইবন মাসউদ ও ইবন ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা) সাহাবীত্রয় থেকে 
বর্ণিত, নবী PIN থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী ইরশাদ করেন-যে ব্যক্তি ওযু করতে 
বিসমিল্লাহ পড়লো সে তার পূর্ণ দেহকে পবিত্র করলো । আর যে ওযু করতে বিসমিল্লাহ পড়েনি ওযু 
ব্যতীত আর কোন স্থান পবিত্র করলো না ।১২ 


বিসমিল্লাহ ভুলে যাওয়ার কাহিনী 

ররর রাসূলের আলোকিত যমনায় এক নবী প্রেমিক সত্যিকার অনুসারী ভুলে বিসমিল্লাহ 
না পড়ে খাবার আরম্ভ করলেন । খাদ্য এক গ্রাস বাকী ছিল এমতাবস্থায় তার স্মরণ পড়ল যে, তিনি বিসমিল্লাহ্‌ 
রা 


الح يا বতাহ‏ لا لبي ا عات رن لحل ا ل ايا 1 রা‏ 
ভক্ষিত সব খাবার বমি করে দেয় ।১৩‏ 

হাদিস শরীফ 

নবী করীম 2৯ বলেন- মানুষ ঘরে প্রবেশ ও খানাপিনা শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্‌ পড়লে শয়তান তার 
শিষ্যদেরকে লক্ষ্য করে বলে_ আজ তোমরা এ ঘরে থাকতে পারবে না এবং এ ঘরের লোকের সাথে খানাপিনা 
খেতে পারবে না। তোমরা এ ঘর ছেড়ে চলে যাও। যদি ঘরের লোকেরা উক্ত দুই কাজে বিসমিল্লাহ না বলে 
তখন শয়তান তার শিষ্যদের ডেকে বলে_ আজ তোমরা এ ঘরে অবস্থান কর।১৪ 

হাদিস শরীফ 


১০. ইমাম আবুস সু'উদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-আমাদী, তাফসীরু আবীস সু'উদ, খ.১, পৃ.৮। 
১১. মুফতি ইয়ার খান নাঈমী, তাফসীরে নাঈমী, ভূমিকাংশ । 

অলীউদ্দীন তাবরিযী, মিশকাত: ?+ +০9] ০১০ 2৬, পৃ. ৯২ ।‏ <د 
অলীউদ্দীন তাবরিষী, মিশকাত, পৃ. ৩৬৫ ।‏ .° 

*৪. শীয়খ আব্দুল কাদির জিলানী, গুনিয়াতুত্‌ ত্বালিবীন, ৩য় অধ্যায় । 
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TAS 2213| 995219 আনহু বলেন, আমরা রাসুলের সাথে আহারে শরীক হলে তিনি যতক্ষণ হাত 
দিতেন না আমরা চুপচাপ বসে থাকতাম । একদা আমরা তার সাথে একত্রে খেতে বসলাম । হঠাৎ এক গেঁয়ো 
মানুষ এসে বাসনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। নবী করীম 2৪ তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর একটি 
রা রা রা BL BE LAST Oo ও তার হাতও ধরে 


ৰ Soe ا ا‎ ans Ea EE 
তারা আমাদের সাথে খেতে পারে। আমি তাই তাদের হাত ধরে ফেলেছি ।১৫ 
যে কোনো মিয়া-বিবির প্রত্যাশা থাকে তাদের সংসারে সুন্দর মায়াবী নেক সন্তান জন্ম লাভ করুক । আর নেক 
ও সৎ সন্তান লাভের প্রত্যাশা করলে সহবাসের পূর্বে কাপড় উন্মুক্ত করার আগেই বিসমিল্লাহ পড়ে নিতে হবে । 
এতে শয়তান শরীক হতে পারবে না। সে সন্তান নেক ও সৎ হয়ে থাকে। 
সহবাসের দোয়াটিন৬ হলো- Î 
التَْيْطانَ مَا رَرَفتتا.‎ is GUE US At 
আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেন- | 
CTT ° 
হাদিস শরীফে নবী করীম এ বলেছেন-_ তুমি সহবাস করলে শুরুতে RAR পড়ে নাও তাহলে 
জানাবাতের গোসল না করা পর্যন্ত ফেরেশতা তোমার আমল নামায় নেকী লিখতে থাকবে । সে সহবাসে জন্মিত 
সন্তান যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তার প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসে একেকটি নেকী লেখা হবে । সে ধারাবাহিকতা 
ততদিন থাকবে যতদিন তার প্রজন্ম পৃথিবীতে বাকী থাকবে ।৯৮ 
যানবাহনে উঠতে বিসমিল্লাহ্‌ পড়া 
রাসূল এ ফরমাচ্ছেন- যানবাহনে উঠার সময় যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পড়বে তার প্রতিটি কদমে নেকী লেখা 
হবে। তাই আমাদের উচিত গাড়িতে উঠতে বিসমিল্লাহ পড়া । যাতে আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে নেকী লাভ 
করতে পারি । গাড়িতে উঠার সময় নিম্নের দোয়াটি পড়তে হয়। [ 
09485541055 41 013 بمئم الله أَلحَمْدُ لله سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ‎ 


[প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশ ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে । ইনশাল্লাহ |] 


লেখক ৪ অধ্যক্ষ, আল আমিন বারীয়া কামিল মডেল মাদ্রাসা, 
বাহির সিগন্যাল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম | 
পি.এইচ.ডি. গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় । 


*৫. শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী, গুনিয়াতুত্‌ ত্বালিবীন, ৩য় অধ্যায় । | 

১৬, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, বুখারী শরীফ: £9) ১০; 02 35 عَلَى‎ 2এএ| ৩১ ১:২৪৪। 

১৭. সুরা বাকারা-২, আয়াত নং: ২২৩ । 
১৮. আহমদ কুস্তলানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, পৃ. ৩; আব্দুর রহমান সাফুরী, নুযহাতুল মাজালিস, খ.১, পৃ. ২। 
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পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর গুরুত্ব ও তাৎপর্য 


0 سن 
প্রাক ইসলামিক যুগে বিশ্বের আনাচে-কানাচে যখন অশান্তির বিষবাম্প সয়লাব হয়ে মানবতার আকাশকে‏ 

আলামীন তার প্রিয় বান্দাদের মুক্তির লক্ষ্যে প্রেরণ করলেন তারই প্রিয় হাবিব রাহমাতুলীল আলামীন মুক্তির 
দিশারী, শান্তির অগ্রদুত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে । সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল এক শান্তির 
সয়লাব, ফিরে এলো মানবতা, বিতাড়িত হলো অন্যায় অবিচারের কালো ধোয়া, উদ্ভাসিত হলো সমাজের শুভ্র 
চেহারা । প্রতিষ্ঠিত হলো অপ্রতিদ্বন্থী কালজয়ী মহান আদর্শ ধর্ম আল ইসলাম । চারিদিকে অনুভূত হলো এক মহা 
বৈপ্রবিক পরিবর্তন । 

দলে দলে মানুষ আসতে লাগল এই নতুন দর্শনের সান্নিধ্যে, চেতনার উন্মেষে ভরে উঠলো সবার মন । তাকবির- 
রেসালতের ধ্বনিতে মুখরিত হলো আকাশ-বাতাস। প্রকৃতি চেয়েছিল এই আলোড়ন, চন্দ্র-সূর্য আর নক্ষত্ররাজি 
শুধু হাসছিল মহাসমারোহ দর্শনে । রাজ-প্রাসাদ আর জীর্ণ কুঠির এ শান্তির পায়রা গলাগলি করছিল । সমুদ্রের 
তরজমালা নৃত্যের মাঝে আত্মহারা হয়েছিল কেবল এই আয়োজনে । কেন এত সব আনন্দ-খুশী আর প্রকৃতির 
উচ্ছাসিত আমেজ! কোন সেই সত্ত্বী যার আগমনে তাবৎ সৃষ্টিযুগল পাগলপারা, মাতোয়ারা | তিনিই সেই মহান 
সত্ত্বা যার প্রেমে অষ্টা বিশ্ববন্মাণ্ড সৃজন করতে মনস্থ করেছিলেন এবং সৃজন করেছেন। আরবের কাফির মুশরিকরা 
পর্যন্ত একবাক্যে তাকে আল আমিন বলে মেনে নিত । 

সর্বোপরি সামগ্রিক আয়োজন শুধু নবীজীর শুভাগমনকে কেন্দ্র করেই । পরবর্তীতে তার সেই আগমন দিবস 
এতিহাসিক ১২ই রবিউল আউয়াল মুসলিম জাতির অন্যতম ঈদ হিসেবে পরিগণিত হয়। বিশ্ব মুসলিম এই 
দিবসকে গুরুত্ব সহকারে উদ্যাপন করেছেন । 

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমনের চেয়ে বড় রহমত এই পৃথিবীতে আর কি হতে পারে, 
তার আবির্ভাবে ছিল জয় জয়কার। 

তার সংস্পর্শে দিশাহারা মানুষ খোজে পায় বিশুদ্ধ আব্বিদা ঈমানের সঠিক আত্বাদ, যার প্রমাণ জশ্নে ঈদে 
মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) । এ কথায় প্রমাণ করে গর্বিত মাস মাহে রবিউল আওয়াল । যার 
আভিধানিক অর্থ হয় “আদি বসন্ত” । এই বসন্তে নূরের পরশে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর 
তাওয়াল্লাদ শরীফ বা ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পালন করে মোমিনদের আত্মা তথা সমগ্র 
সৃষ্টি লাভ করে অমৃত সঙ্জীবনী ও পরম শান্তি। হযরত রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে 
বর্ণিত মহান আল্লাহ্র বাণী সমূহ থেকে এটা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ্‌ তায়ালার পরেই তার স্থান 
এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তার তুলনা তিনি নিজেই ৷ বস্তুতঃ রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) হচ্ছেন এমন একটি আয়না সাদৃশ্য যে আয়নায় আল্লাহকে দেখা যায়। তাই তো বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- শরীয়ত আমার বাক্য, ত্বরীকত আমার কার্য, হাকিকাত আমার উচ্ছাস, মারেফাত 
আমার নিগুঢ় তত্ব । (আল হাদিস) 

ইসলামের মহান মনিষীগণ এ দিবসকে নিজের খুশী ও সাধ্যমত মুল্যায়ন করে আসছেন এবং পাশাপাশি অন্যান্য 
মুসলমান ভাইদেরকে উৎসাহিত করেছেন । পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রসঙ্গে মহান 
আল্লাহ্‌ তায়ালা কোরআন মজিদে এরশাদ করেন_ 
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. بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَِدَلِكَ فَليَمْرَحُوا هْوَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعْوْنَ‎ ৩5০১ 
অর্থাৎ: হে মাহবুব! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি বিশ্ববাসীকে বলে দিন, আল্লাহ্‌ তায়ালার কৃপা ও 
করুণাকে উদ্দেশ্য করে যেন অবশ্যই তারা খুশী-আনন্দ উদযাপন করে । উক্ত খুশী ও আনন্দ তাদের সঞ্চয়কৃত 
সকল ধন-ভান্ডার হতে অতি উত্তম | (সূরা ইউনুচ, আয়াত: ৫৮) 
SESS SS SUT PE bs reed YU ৯ ৬ সু ভন এ 20৬০৯ -2 
3 ০০৩ ভগ ড ৬1৩ ৩ LSS; 
অর্থাৎ: নিশ্চয় মহান আল্লাহ্‌ তায়ালা মুমিন জাতির উপর বড়ই উপকার করেছেন, যেহেতু তিনি তাদের মধ্যে 
তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসুল (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে প্রেরণ করেছেন । যাতে 
তিনি (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের নিকট আল্লাহ্র আয়াত সমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে 
যাবতীয় পাপরাজি এবং নাপাকী থেকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা দান করেন 
যদিও তারা তার শুভাগমনের পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল । (সূরায়ে আল ইমরান, আয়াত: ১৬৪) 
রে ৬) ৬5-৩ 
অর্থাৎ: (আল্লাহ্‌ তায়ালা ঘোষণা করেন) হে মাহবুব! আমি আপনাকে সকল সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ 
করেছি । (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭) 
প্রথম নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালার কৃপা ও রহমত তথা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন্দ্র করে 
খুশী ও আনন্দ উৎসব করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 
দুই নম্বর আয়াতে হুজুরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা মুমিনদের জন্য মহান আল্লাহ্‌ 
তায়ালার অপার কৃপা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
তিন নম্বর আয়াতে সকল সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
হাদীস শরীফ: 
সাতশত হিজরীর বিখ্যাত হাদিসবেত্তা শেখ আবুল খত্তাব ইবনে দহিয়া (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) স্বীয় কিতাব 
আত্তানবীর ফি মাওলিদিল বশিরিন্নজির নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন_ 
“প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন নিজ 
করছিলেন। এমতাবস্থায় নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং এরশাদ 
করলেন তোমাদের জন্য আমার সুপারিশ হালাল হয়েছে ।” 


عَن أبى الدرداء انه مرّمع النبى صلى اللّه عليه وسلم الى بيت عامر الانصارى وكان يعلّم وقائع ولادته 
صلى الله عليه وسلم لا بنائه وعشيرته ويقول هذا اليوم فقال عليه الصلوة والسلام انّ اللّه فتح لك ابواب 
অর্থাৎ: সাহাবা হযরত আবু দারদা (োছিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা নবী করিম (সাল্লাল্লাহু‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে আমেরুল আনসারী সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এঁর ঘরে গিয়েছিলেন |‏ 
তখন হযরত আমের আনসারী স্বীয় ছেলে-সন্তান এবং গোত্রের সকলের সামনে হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম) এর শুভাগমনের ঘটনাবলী শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং বলেছিলেন অদ্যকার মোবারক দিনেই নবীয়ে‏ 
পাকের পৃথিবীর মধ্যে আগমন হয়েছিল । তখন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন,‏ 
ডিন ভি ভর হোন বিডির মান াড ওরে জিরা আয (হে আমের!) ফেরেশতারা‏ 
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তোমার জন্য প্রার্থনা করছেন। অতঃপর যারা এ কাজ করবে তারা তোমার মত মুক্তি লাভ PICT | ) 71 
আজিজিয়া শরীফ কৃত আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহে আলাইহি), পৃষ্ঠা-২) 
হাফেজুল হাদিস ইমাম আবুল খন্তাব ইবনে দহিয়া (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাছির 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন যে, তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ একজন আলেম ছিলেন । আরবকুলের বাদশা মুজাফ্ফর 
আবু সাঈদ কুকরী একজন বুজর্গ, দানবীর, বাহাদুর, জ্ঞানী ও প্রখ্যাত আলেম বাদশা ছিলেন । তিনি প্রত্যেক 
বছর মাহে রবিউল আউয়াল শরীফে হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে অত্যন্ত ঝাকঝমকপূর্ণ ভাবে দেশ-বিদেশের 
প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে মিলাদুন্নবীর উপর “আত্তানবীর” নামক কয়েক খণ্ড বিশিষ্ট বিরাট 
আকারের কিতাব রচনা করে উক্ত মাহফিলে সকলের উপস্থিতিতে পাঠ করেছিলেন। অতপর অত্যন্ত আনন্দ 
চিত্তে শাহে আরবকুল মুজাফ্ফর আবু সাঈদ হাফেজ ইবনে দহিয়া (রোহমাতুল্লাহে আলাইহি)কে এক হাজার 
দিনার (দ্বর্ণমুদ্রা) অর্পণ করেছিলেন । (তারিখে ইবনে কাসীর) 
হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন- আমার নিয়ম হল যে, আমি মিলাদুনবীর 
মাহফিলে অংশগ্রহণ করি । বরং এটাকে বরকতের উপায় মনে করি, প্রতি বছর মাহফিলে মিলাদুননবীর আয়োজন 
করি এবং মাহফিলের সমাপ্তি লগ্নে কেয়াম করার মধ্যে স্বাদ এবং তৃপ্তি অনুভব করি | (ফোয়সালায়ে হাপ্ত মাসয়ালা, 
পৃষ্ঠা-৯) 
ইসলামের মহান মনিষীগণ এ দিবসকে নিজের খুশী ও সাধ্যমত মুল্যায়ন করে আসছেন এবং পাশাপাশি অন্যান্য 
মুসলমান মিল্নাতকে উৎসাহিত করেছেন। 
যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন- 

. من انفق درهما على قراءة مولد النبى صلى اللَّهُ عليه وَسلم كان رفيقى فى الجنة‎ 
অর্থাৎ: যে ব্যক্তি মিলাদ শরীফ পাঠের জন্য এক দিরহাম খরচ করবে সে বেহেস্তে আমার সাথী হবে। 
হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন-_ 


. من عظم مولد النبى صلى اللّه عليه وسلم فقد احيا الاسلام‎ 
অর্থাৎ: যে ব্যক্তি পবিত্র মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করবে সে যেন ইসলামকে জিন্দা 
রাখল । 
হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন-_ 
. من انفق درهما على قرأة مولد النبى عليه الصلوة والسلام فكانما شهد غزوة بدر وحنين‎ 
অর্থাৎ: যে ব্যক্তি মিলাদ শরীফ পাঠে এক দিরহাম খরচ করে সে যেন বদর এবং হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল । 
হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন-_ 
من عظم مولد النبى عليه الصلوة والسلام وکان سببا لقراته لايخرج من الدنيا الا بالايمان ويدخل الجنة‎ 
. بغير حساب‎ 
অর্থাৎ: যে ব্যক্তি মিলাদুননবীকে সম্মান করে তার ফলে সে পৃথিবী হতে ঈমান ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করবে না এবং 
সে হিসাব-নিকাশ ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করবে। 
ইমাম শাফেয়ী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী উপলক্ষে অন্যান্য মুসলমান ভাইদেরকে 
একত্রিত করে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে তার এই সৎকর্মের কারণে তাকে আল্লাহপাক রাব্তুল আলামীন 
কিয়ামতের ময়দানে সিদ্দিকীন, শোহাদায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে এজামের সাথে হাশর করবেন | 
বিশ্বনবীর আগমনে আল্লাহ্র অসংখ্য নেয়ামত আমরা বিশ্ব মুসলিম পেয়েছি। পবিত্র কোরআন মজিদ, হাদিস 
শরীফ, নামাজ, রোজা, হস্ব-যাকাত, ঈমান-ইসলাম, কলেমা ইত্যাদি পেয়েছি । বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লামের মোষেযা সমূহের মধ্যে অন্যতম মোষেযা হচ্ছে হযরত আউলিয়ায়ে কেরাম ও হক্কানী-রব্বানী পীর- 
মশায়েক ইজাম, ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআত | OCT হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী 
ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রসিদ্ধ একজন এ 
বাংলার জমিনে ইসলামের ধারক-বাহক ছিলেন । মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি ও খোদা প্রাপ্তির জন্য তিনি যে অবদান 
রেখে গেছেন, তার সুফল আবহামান কাল পর্যন্ত বিদ্যমান ও অবিকৃত থাকবে । তিনি মাইজভাণগ্ডার দরবার শরীফে 
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে বসে অসংখ্য মুরিদান ভক্তবৃন্দকে খোদা প্রাপ্তির সন্ধান দিয়েছিলেন । সে ক্রম ধারায় 
উক্ত আহমদিয়া মঞ্জিলে হযরতের হুজরা শরীফে বর্তমানে হুজুর কেবলা সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম 
আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলি) শরীয়ত ও 
তরিকতের পবিত্র খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন । 

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে এখনো পর্যন্ত সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্ম বিশুদ্ধভাবে অক্ষুন্ন 
রয়েছে। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনাতীত যা শরীয়ত সম্মত উত্তম ইবাদত এবং অধিক 
ফযিলতের কাজ । যারা মুখে মুসলমান দাবী করবে অথচ যাদের অন্তরে নেফাকত থাকবে তারা সরলপ্রাণ মুসলমান 
মিল্লাতকে বিভ্রান্ত করার জন্য মিলাদুন্নবীর বিরোধিতা করবে। 

হে পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্‌! আমাদের সবাইকে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাযথ 
ভাবে উদ্যাপন করার তওফিক দিন এবং সিরাতুল মোস্তাকিমে চলার তওফিক দাও । আমীন, ছুম্মা আমিন। 


লেখক ঃ অধ্যক্ষ, কদলপুর হামিদিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম; 
সভাপতি, জমিয়াতুল মোদাররেছীন, রাউজান; 
সহ-সভাপতি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি , মাইজভাণ্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টখ্বাম। 


আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাপ্তারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া) এর অঙ্গসংগঠন 
মাইজভাণ্ডারী শাহ্‌ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স গ্রুপ এর ব্যবদ্থাপনায় 


ডাঃ জি.এম.জামাল | ডাঃ মো. মঈন উদ্দীন | ডাঃ তাসলিমা চৌধুরী | ডাঃ মো. ইয়াছিন 


এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) এমবিবিএস, বিসিএস, এফসিপিএস, এমবিবিএস, এমডি (সাইকিয়ান্রি), এমবিবিএস চেমেক), ডিসিএইচ 
ডায়াবেটিস চিকিৎসায় প্রশিক্ষন প্রাপ্ত পিজি-ডিপ্রোমা (লন্ডন) বিএসএমএমইউ-এক্স পিজি হাসপাতাল (বিএসএমএমইউ), পিজিটিএন (আমেরিকা) 
মেডিকেল অফিসার ফিজিক্যাল মেডিসিন ও পেইন স্পেশালিস্ট, সহকারী অধ্যাপক, মনোরোগ বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল 
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আশিয়ানা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা । ও চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল 


ডাঃ আরাফাত সুলতানা | ডাঃ জিন্নাত আরা ঝুম্পা | ডাঃ মোহাম্মদ রিদওয়ান চৌধুরী 
এমবিবিএস, সিইউ , পিজিটি (চর্ম ও এলাজী) এমবিবিএস, পিজিটি (সিএমসিএইচ) এমবিবিএস, পিজিটি (নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য), 
গাইনী এবং মেডিসিন রোগে অভিজ্ঞ, পিজিপিএন 
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল । নবজাতক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ 
(এম.ও) চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল 


যোগাযোগ ৪ ০১৪০৩-৪৩৫৬৪৪১ ০১৮৬১-৬৬৬১১৯ 
সময় ৪ প্রতিদিন সকাল ১০ টা হতে রাত ৮টা 








মদীনা সনদ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অত্যুজ্ভবল RTT | 
একটি গৌরবোজ্জ্বল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং এর সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর একটি অমর কীর্তি- যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে- প্রথম। তিনি গোত্র ও বংশ ভিত্তিক 
সমাজব্যবস্থা নির্মূল করে সেখানে একটি বিশ্বজনীন ভ্রাতু সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। অমুসলিম ও বিভিন্ন ধর্মীয় 
সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেন। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও 
করেন এবং প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের মূলনীতি ও বিধিমালা সুবিন্যন্ত করেন । মোটামুটি, একটি 
বিধিবদ্ধ মানবসমাজ সংগঠন-এর উন্নতি, অগ্রগতি ও কল্যাণ-প্রবৃদ্ধির জন্য এবং এর সাথে একটি উন্নততম ও 
মহোত্তম আদর্শ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য সব পদক্ষেপই তিনি গ্রহণ করেন। 
একটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং এর ভিত্তি সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে মদীনা সনদ অতিশয় গুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
মদীনায় উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা সমাধা করলেন । মদীনায় বসবাসরত বিভিন্ন 
গোত্র-গোষ্টী, ধর্মালম্বী ও দল-উপদলের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কর্তব্য ও সঠিক 
নিরাপত্তা সুনিশ্চিত ও বিধিবদ্ধ করার লক্ষ্যে এমন একটি এঁতিহাসিক লিখিত চুক্তিপত্র সম্পাদনা করলেন- যা 
ইতিহাসে মদীনা সনদ বা চুক্তি নামে প্রসিদ্ধ । এই চুক্তিটি তিনি অপরিসীম গুরুত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন । 
এই চুক্তিটির সমগ্র বিষয়বন্ত ও প্রত্যেকটি দফাই ইসলামী নীতি, আদর্শ ও সুবিন্যন্ত শিক্ষার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । 
এই চুক্তিটির সম্পাদনের তারিখ ও সময় সম্পর্কে ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিসগণের অভিমত এই যে, মদীনায় 
হিজরতের অব্যবহিত পরে এবং বদর অভিযানের পূর্বেকার চুক্তি। এই চুক্তিটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর মদীনায় শুভাগমণের প্রাথমিক সময়ে সম্পাদিত হয়েছিল । হিজরী প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ৬২২ খিষ্টাব্দে 
এই চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিটি হলো মানবসভ্যতার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সনদ | 
ইবনে হিশাম (সীরাত) ও আবু উবায়দ কিতাবুল আউয়ালে উদ্ধৃত মদীনা চুক্তির পাঠ ছোট-বড় মিলিয়ে 
অনেকগুলো বাক্য সমষ্টি । আধুনিক যুগের অধিকাংশ লেখক এই বাক্যগুলোকে শাসনতান্ত্রিক ধারাসমূহের আদলে 
উপস্থাপন করেছেন । প্রখ্যাত লেখক ওয়েল হাউসেন এই সনদটিকে ৪৭টি ধারায় বিভক্ত করে সুবিন্যন্ত করেছেন । 
পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদগণও তাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন । চুক্তিপত্রটি মূলত দু'ভাগে বিভক্ত । প্রথম 
ভাগে ২৩টি ধারা ও দ্বিতীয় ভাগে ২৪টি ধারা সনিবেশিত রয়েছে । প্রথমাংশে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে 
এবং দ্বিতীয়াংশে মুসলিম ও অন্যান্য মদীনাবাসীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে । 
মদীনা সনদের প্রচলিত নির্ভরযোগ্য এই ৪৭টি ধারাই নিম্নে সন্নিবেশিত হলো ৪ 
১. ইহা নবী ও আল্লাহ্‌র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অঙ্গীকার পত্র- যা কোরাইশী ও মদীনার 
মুসলিমদের মধ্যে এবং সে সকল লোকের মধ্যে, যারা মুসলিমদের অনুসরণ করে তাদের সাথে এমনভাবে 
মিলিমিশে থাকবে যে, তাদের সাথে একত্র হয়ে জিহাদ করবে- তাদের মধ্যে স্বিরীকৃত হলো । 
২. উপরোক্ত জনসমষ্টি অন্যান্য লোকদের থেকে স্বতন্ত্র একটি উম্মতে পরিগণিত হবে । 
৩. কোরাইশী মুহাজিরগণ তাদের গোত্র বিধান অনুসারে পরস্পর নিজেদের দিয়াত রেক্তপণ) আদায় করবে; 
অনুরূপ তারা নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ মুমিন ও মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে এবং ইনসাফের 





সাথে আদায় করবে | 








সকল উপ-গোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত বিধি ও ইনসাফের সাথে 
মুক্তিপণ (ফিদৃয়া) প্রদান করবে । 


. বানু-হারিস (ইবনে খাযরাজ) নিজেদের বিধি অনুসারে নিজেদের পুরাতন দিয়াত সমূহ প্রদান করবে এবং 


তাদের প্রত্যেকটি উপগোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত বিধির অধীনে ও 
ন্যায়পরায়ণতার সাথে আদায় করবে। 

বানু সাঈদা; 

বানু জুশাম; 

বানু নাজ্জার; 

বানু আমর ইব্‌ন আউফ; 


. বানু নাবীতে এবং 
. বানু আওস উল্লেখিত সকল গোত্র) সকলেই নিজ নিজ বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে নিজেদের (পুরাতন) দিয়াত 


সমূহ প্রদান করবে এবং তাদের প্রত্যেক গোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ মুসলিমদের প্রচলিত বিধি- 
বিধানের আওতায় প্রদান করবে । [শেষের বাক্যটি প্রত্যেক গোত্রের নামের সঙ্গে পুনরুক্তি করা হয়েছে] 
ঈমানদারগণ নিজেদের মধ্যকার খণভারে জর্জরিত কোনো ব্যক্তিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখবে না; বরং 
মুক্তিপণ, রক্তপণ, (দিয়াত) ও জরিমানা আদায়ের ব্যাপারে যথারীতি তাকে সাহায্য-সহায়তা প্রদান করবে। 
এবং কোন ঈমানদার অন্য কোন ঈমানদারকে এড়িয়ে তার মনিব-গোলামের সাথে মিত্রতাবদ্ধ হবে না। 


. এবং তাকওয়ার অনুসারিগণ এক্যবদ্ধভাবে এমন প্রতিটি ব্যক্তির বিরোধিতা করবে, যে তাদের মধ্যে জুলুম, 


পাপ, বাড়াবাড়ি, অবাধ্যতা, বিশৃংখলা ও বিদ্রোহের কারণ হতে পারে। তারা সকলে একত্রে এই প্রকৃতির 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । যদিও সে অনাচারী ব্যক্তি তাদের কারো সন্তানই হোক না কেন। 
কোনো মুমিন কোনো কাফির-এর বিনিময়ে অন্য কোনও মুমিনকে হত্যা করবে না এবং কোনো মুমিনের 
পক্ষে সে কোন কাফিরকে সহায়তা করবে না | 

সকল মুসলিম পরস্পর একে অপরের সাহায্যকারী ও সহকর্মী হবে । 

ইহুদীদের মধ্য থেকে যারাই আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেবে, তাদের সাথে যথারীতি বিধিসম্মত 
আচরণ, ইনসাফ ও সমতার ভিত্তিতে আচরণের বিধান করা হল । তাদের উপরে জুলুম করা হবে না এবং 
তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য-সহায়তা প্রদান করা হবে না। 
মুসলিমদের সন্ধি সমভাবে ও সমপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ । কোন মুসলমান আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের কালে 
মুসলমানদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে অন্য কারো সাথে সন্ধি করবে না। মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়- 
নীতি অক্ষুন্ন রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে । 


. সকল গাজী দলের সদস্য নিজেদের মধ্যে একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হবে । 
১৯. 
.কোন মুশরিক ইহুদী] কোনো কোরাইশী কাফিরের সম্পদ নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবে না এবং কোনো 


তাকওয়া অবলম্বনকারী মুসলমানগণ এই অঙ্গীকারের শর্তাবলী কার্যত বাস্তবায়িত করতে থাকবেন । 


মুসলমানের বিপক্ষে কোরাইশীদেরও সে সাহায্য করবে না। 

যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, তাকেও নিহতের বিনিময়ে হত্যা করা হবে, যদি না 
নিহত ব্যক্তির অভিভাবক তার বিনিময়ে রক্তপণ (দিয়াত) গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে যায় । ঈমানদার সকলেই 
হত্যাকারীর বিরুদ্ধে থাকবে । 


১২. 


১৩ 


১৪. 


oC. 
১৬. 


د 


১৮ 
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২০. 


২২. কোনো মুমিনের পক্ষে যে এই চুক্তিপত্র মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে এবং আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন 


করেছে ইহা বৈধ হবে না যে, সে কোন আইন ভঙ্গকারীকে সহায়তা কিংবা আশ্রয় প্রদান করবে। যে ব্যক্তি এ 
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ধরণের অপরাধীকে সাহায্য সহায়তা করবে কিংবা আশ্রয় প্রদান করবে, তবে তার উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ 
তায়ালার লানত ও গযব হবে । তার নিকট থেকে কোন প্রকার বিনিময় বা মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না। এবং 

২৩. তোমরা যখনই কোন ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করবে, তবে এর ফয়সালার জন্য মহান আল্লাহ্‌ 
এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরণাপন্ন হবে | 

২৪. মুসলমানগণের যুদ্ধকালীন সময়ে, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহে ইহুদীরা অংশগ্রহণ করবে । 

২৫.বানু আউফের ইহুদীরা নিজেরা, তাদের মিত্রবর্গ ও মাওলা (আযাদকৃত গোলাম)দের সহকারে মুসলমানগণের 
সাথে একপক্ষ ও একদল সাব্যস্ত হবে। ইহুদীরা নিজেদের ধর্ম পালন করতে থাকবে এবং মুসলিমগণ 
নিজেদের ধর্ম । তবে যে কেউ জুলুম ও পাপ করবে, সে নিজেকে এবং পরিবারকে বিপদগ্রস্ত করবে | 

২৬. বানু নাজ্জার 

২৭. বানু হারিস 

২৮. বানু সাইদা 

২৯. বানু জুশাম 

৩০. বানু আওস এবং 

৩১. বানু সালাবার অন্তর্গত ইহুদীদের জন্যে অনুরূপ সবকিছু (অধিকার ও কর্তব্য) সাব্যস্ত হবে, যা বানু আউফ 
(ইহুদীদের) জন্য রয়েছে । [শেষের বাক্যটি প্রত্যেক গোত্রের নামের সাথে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে ।] তবে 
তাদের মধ্য হতে যে কেউ অত্যাচার ও সীমালজ্ঘন-বাড়াবাড়ি করবে, সে নিজেকে এবং পরিবারবর্কে 
ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ PACT | 

৩২. বানু সালাবার শাখা বানু জাফনা ও বানু সালাবার অনুরূপ গণ্য হবে। 

৩৩.বানু শুতায়বা- এর জন্যে সে সকল সুবিধাদি) সাব্যস্ত হলো, যা বানু আউফের ইহুদীদের জন্য রয়েছে এবং 
পৃণ্য সর্বদা পাপ থেকে পৃথক থাকবে । 

৩৪. বানু সালাবার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) ও মিত্ররাও অধিকার ও কর্তব্য ক্ষেত্রে তাদেরই অনুরূপ হবে । 

৩৫. ইহুদীদের যে কোনো শাখা গোত্র তাদেরই সমতুল্য হবে। 

৩৬. (ক) উপরোক্ত গোত্র সমূহের কোন ব্যক্তি (হযরত) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পূর্বানুমতি 
ব্যতিরেকে মেদীনা হতে) বহির্গমণ করতে (চুক্তির বহির্ভূত হতে) পারবে না। 

(খ) কোনো ব্যক্তি যখন আঘাতের প্রতিবিনিময় গ্রহণে প্রতিবন্ধক হবেনা এবং যে কেহ কাউকেও হত্যা 
করবে, সে নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্ণকে ধ্বংস করবে । 

৩৭. কে) মুসলমানদের উপরে ধার্য তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে এবং ইহুদীদের উপরে ধার্য তাদের নিজেদের 
ব্যয় নির্বাহে বাধ্য থাকবে । যারা এই চুক্তির পক্ষগুলোর কোনো একটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, চুক্তিবদ্ধ সকল 
সহযোগী তাদের (আক্রমণকারীর) প্রতিরোধে পরস্পরে একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করবে । 

(খ) তারা (চুক্তির পক্ষ সমূহ) পরস্পর একে অন্যের কল্যাণকামী থাকবে এবং সর্বাবস্থায় মজলুমের সাহায্য করবে। 

৩৮. এবং ইহুদীরা যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের সঙ্গে থাকবে, ততদিন নিজেদের (অংশের) খরচপাতি বহন 
করবে। 

৩৯. এই চুক্তি সম্পাদনকারীদের জন্য মদীনার পরিসীমার আভ্যন্তরীণ অঞ্চল হারাম (পবিত্র ও সংরক্ষিত 
এলাকা)-এর মর্যাদা লাভ করবে। 

৪০. এবং প্রতিবেশীরা প্রত্যেকের নিজের সমতুল্য পরিগণিত হবে । তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করা যাবে না; 
তাদের উপর অবিচারও করা যাবে না। 
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৪১. [এবং কারো রক্ষণাবেক্ষনের অধীন বিষয় (ব্যক্তি)কে তার অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় প্রদান করা হবেনা ৷] 

৪২. এই চুক্তি সম্পাদনকারীদের অভ্যন্তরে যদি কোনো নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় কিংবা আইনভঙ্গের কোনো ঘটনা 
সংঘটিত হয়, যাতে ফিৎনা-ফ্যাসাদ ও ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে এর মিমাংসার জন্য আল্লাহ্‌ এবং 
(আল্লাহ্‌র রাসুল) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমীপে উপস্থিত করতে হবে [এবং আল্লাহ্‌ 
তায়ালা এ সহীফায় (চুক্তিপত্রে) সন্নিবেশিত সত্কর্ম ও তাকওয়ার বিষয়সমূহের জন্য স্বাক্ষী রইলেন] । 

৪৩. কোরাইশ (কাফির) ও তাদের সাহায্যকারীদেরকে কেহ আশ্রয় দিবে না 

88. এবং কেহ ইয়াসরিব (মদীনা মুনাওয়ারা)-এর উপর আক্রমণ করলে এ চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষসমূহ 
পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এর মুকাবিলা করবে। 

৪৫. (ক) মুসলমানদের পক্ষ হতে কেহ স্বীয় মিত্র পক্ষের সাথে সন্ধি করবার জন্য ইহুদীদের আহ্বান করলে 
ইহুদীরা তার সাথে সন্ধি সম্পাদন করবে । অনুরূপভাবে যদি তারা (ইহুদীরা)ও আমাদেরকে অনুরূপই সন্ধি 
সম্পাদনের আহ্বান জানায়, তবে মুসলমানগণও সে আত্বানে সাড়া দিবে- এই শর্তে যে, সে দলটি ইসলামের 
সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নহে। 

(খ) ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সকল মানুষ নিজ নিজ অংশের জিম্মাদার থাকবে । 

৪৬. আউস গোত্রের অন্তর্গত ইহুদীরা নিজেরা এবং তাদের সমর্থক ও মিত্রা উত্তম ও সুষ্ঠু সুচারুরূপে এই 
চুক্তিপত্র বাস্তবায়নকারীদের সাথে থাকবে । পাশের পরিমন্ডলের বিপরীত দিক হচ্ছে পুণ্য ও অঙ্গীকার রক্ষা । 
করবে । সততা ও নিষ্ঠার সাথে এ চুক্তির অনুসারীগণের জন্য আল্লাহ্‌ সাহায্যকারী হবেন। 

৪৭. এ চুক্তি জালিম ও পাপীকে তার অপকর্মের পরিণাম হতে রক্ষা করবে না । যে ব্যক্তি (মদীনা হতে) বাইরে 
চলে যাবে, সেও নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি (মদীনায়) অবস্থান করে থাকবে সেও নিরাপত্তা লাভ করবে । 
কিন্তু যে ব্যক্তি জুলুম ও পাপ করবে, সে নিরাপদ থাকবে না । আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) নেককার ও মুত্তাকী লোকদের সহায় ও সংরক্ষণকারী । 


মদীনা সনদের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা £ গভীর দৃষ্টি দিয়ে মদীনা সনদের ধারাসমূহ পর্যালোচনা করলে এই চুক্তিটির 

গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে এবং উল্লেখিত বিষয়সমূহ অবহিত হওয়া যাবে, তা নিম্নরূপ: 

১. এই চুক্তির ফলে মদীনায় নগর রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হলো এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে 
মুসলিম ও অমুসলিম উভয় পক্ষের তরফ থেকে এ নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হল। 
এভাবে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি আন্তর্জাতিক সমাজ-রাষ্ট্র গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন । 

২. উইলিয়াম ম্যুর-এর মতে, এ চুক্তির কল্যাণে (হযরত) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন 
মহান পরিকল্পনাবিদ ও পরিচালকরূপে ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনায় বহুধা বিভক্ত, আদর্শ-বিশ্বাসে ভিন্নমুখী 
ও পরস্পর হতে চরম বিচ্ছিন্ন একটি জনগোষ্ঠীকে সুসংহত ও এঁক্যবদ্ধ করার সুকঠিন কাজটি একজন শ্রেষ্ঠ 
ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের ন্যায় পরম দক্ষতার সাথে সুচারুরূপে সম্পাদিত করলেন । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) এমন একটি রাষ্ট্র ও এমন একটি জনসমাজ প্রতিষ্ঠার সাফল্য অর্জন করলেন, যা ছিল আন্তর্জাতিক 
রীতি-নীতির ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত 

৩. এই চুক্তির বলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আইন, বিচার, প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক 
বিষয়সমূহ নিজের ও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করে নিলেন। 

৪. হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যবোধ সংযোজিত করলেন। 
ক্ষমতার মূল উৎস আল্লাহ্‌ তায়ালার জন্য ছবির করে নিজে তিনি নবী ও রাসূলরূপে আল্লাহ্‌ তায়ালার অনুগামীর 
মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রইলেন। 
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৫. নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্রের সংগঠন, রাজনৈতিক উদারতা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং সুনিপুণ কর্মকুশলতার 
সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে এই এঁতিহাসিক চুক্তিতে । 
৬. এই চুক্তির বলেই ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি সুনির্ধারিত হলো এবং তার সাথে অনুসলিমদের সাথে এঁক্য ও 


সহযোগিতার ক্ষেব্রসমূহ নির্মীত হলো । 
৭. এই চুক্তিপত্র মুসলমানদের পারস্পরিক কর্তব্য , অধিকার এবং সকল নাগরিকের পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার 
ও কর্তব্যসমূহ নির্ধারিত করে দিল। 


৮. এই চুক্তিই জুলুম, বৈষম্য, অবিচার এবং প্রকৃতির অন্যান্য গহিত বিষয়গুলোর দ্বার রুদ্ধ করে দিল। 
আরববাসীদের ব্যক্তিগতভাবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রাচীন পন্থার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বিষয়টিকে একটি 
সম্মিলিত কর্তব্যরূপে সাব্যস্ত করা হলো । দুর্বল, অসহায় ও মজলুমদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা 
দানের পরিপূর্ণ গুরুত্ব প্রদানও এই চুক্তিটির অবদান । 

৯. যুদ্ধকালীন ও শান্তিকালীন পরিস্থিতির কর্মনীতি ছ্িরকৃত হলো । 

১০. এই চুক্তি মুশরিক কোরাইশদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত এঁক্য জোটের রূপ পরিগ্রহ করলো এবং মদীনায় 
ইসলামের দুষমনদের প্রবেশাধিকার রহিত করা হল। 

১১. মদীনাকে হারাম (পবিভ্রভূমি) সাব্যস্ত করা হলো এভাবে এ নতুন নগর রাষ্ট্রটির মর্ধাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো । 
এতদসঙ্গে এই নগরের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হলো । 

১২. গোত্রসমূহের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ-সংঘাত, গৃহ যুদ্ধের অবসানও এ চুক্তির ফলে সম্ভব হলো । 

১৩. এই চুক্তিই ইসলামের প্রধান শত্রু মক্কার কোরাইশগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যান্য গোত্রকে উত্তেজিত, 
ইন্ধন যোগাতে বিরত করে । 

১৪. এই চুক্তি নাগরিকদের আইন, ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে অনুপ্রাণিত করে । 

১৫. এই চুক্তিই আল্লাহ্‌ তায়ালার হুকুম সমূহ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সিদ্ধান্ত 
সমূহকে অলজ্বনীয় আইনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলো । 

১৬. এই চুক্তির ফলে এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যবস্থা সমুহের ফলেই একটি 
শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র এবং একটি কল্যাণধর্মী সমাজ আত্মপ্রকাশ করলো । 

মদীনা সনদ বা চুক্তি একটি এতিহাসিক দলিল। এটি পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান [First Written 
Constitution Of The World] | এই চুক্তির ভিত্তিতে মদীনার মানুষের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা 
স্বীকৃতি লাভ করে। এর মাধ্যমে মানব ও সমাজ জীবনের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরাধীদের শাস্তি বিধানের 
জন্য এ ছিল একটি মহাসনদ । চুক্তির ফলে মদীনার নাগরিকদের জন্য একটি শান্তিময় জনপদে পরিণত হয়। সে 
যুগে চারিদিকে জুলুম, অত্যাচার, জোর-জবরদস্তী, দ্বিধা-দ্বন্্ব পুরাদমে চলছিল- এই চুক্তির ফলে তার দমন 
হলো। এরূপ কলুষিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত 
এতিহাসিক চুক্তিটি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির ফলে মদীনার অধীবাসীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন 
উন্নতি লাভ করে। এই এতিহাসিক চুক্তির ফলে মদীনা ও পার্শ্বাবতী এলাকা শান্তির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয় । 
মদীনা সনদের ফলে মদীনার জনজীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় । 


লেখক ৪ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টশ্রাম । 
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৪০ বছর বয়সে নবুয়্যাত প্রাপ্তি নয় বরং প্রকাশ ঃ সৃষ্টিতে সর্বপ্রথম 
n ড. মাছুম বাকী বিল্লাহ কাদেরী 


আমাদের দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রথম সৃষ্টি । তাঁর থেকেই মহান 
جع‎ আলামিন পরবর্তী সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি তখনও নবী ছিলেন যখন পৃথিবীতে পাঠানো প্রথম 
নবী আদম (আলাইহিস্‌ সালাম) কে সৃষ্টি করা হয়নি । কিন্তু তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সমস্ত নবীদের পরে । 
যাতে রয়েছে খোদা তায়ালার অপার মহিমা । ঘিরে আছে রহস্য আর মাহাত্ম্য ৷ বিচক্ষণদের জন্য রয়েছে এখানে 
বিশেষ চিন্তার খোরাক । প্রেমিকদের জন্য রয়েছে অপার প্রেমের এক মহাসমুদ্র ৷ হাদীসে পাকে এসেছে- 

عن عمر بن خطاب رضي الله تعالي عنه قال : يارسول الله متي جعلت نبيا؟ قال وادم منجدل في الطينء 
“হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (োছিয়ালাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর‏ 
কাছে জানতে চাওয়া হলো যে, আপনি কখন নবী মনোনীত হয়েছেন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‏ 
ইরশাদ করেন, আদম (আলাইহিস্‌ সালাম) যখন মাটি ও দেহের সাথে মিশ্রিত ছিলেন (তখন আমি নবী) ৷”‏ 
এই বিষয়বস্তুর উপর হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর থেকে আরেকটি হাদিস পাওয়া যায়।‏ 
عن جابر رضي الله عنه قال : ان رجلا سال رسول الله صلي الله عليه وسلم متي كنت نبيا؟ قال بين الروح والطين من ادم 
“হযরত যাবের (রোছিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‏ 
এঁর কাছে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কখন হতে নবী হিসেবে মনোনীত? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‏ 
বলেন, আদম (আলাইহিস্‌ সালাম) যখন রুহ এবং মাটির মাঝামাঝিতে ছিল ।”২‏ 
রাসূল পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন সর্বপ্রথম সৃষ্টি কিন্তু আল্লাহ পাক ওনাকে পাঠিয়েছেন‏ 
পৃথিবীতে সমস্ত নবীদের পরে । যেমন-‏ 
عن أبي هريرة رضي الله تعالي عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : كنت اول النبيين 

GEN‏ واخرهم في البعث› 

“হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ 
ফরমান, আমি সৃষ্টিতে ছিলাম নবীগণের সর্বপ্রথম ও প্রেরণে ছিলাম নবীগণের সর্বশেষ ।”৩ এই হাদীসটি আল্লামা 
কাষী আয়াজ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর শিফা শরীফে অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুযুতী উক্ত 
হাদীসটি সংকলন করে বলেন যে, হাদীসটি সহিহ বা শুদ্ধ । 
মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন فاذكروا الاء الله ولاتعثوا في الارض مفسدين-‎ 


১ ইবনে কাসীর, বেদায়া ওয়ান নেহায়া, খণ্ড- ২, পৃ. ৩০৭, ৩২০; ইমাম জালালুদ্দিন সুযুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি.. খাসায়েসুল কুবরা, খণ্ড- ১ 
পৃ. ৮; ইমাম জালালুদ্দিন সুযুতী, আল-হাভী লিল ফাতওয়া, খণ্ড-২, পৃ. ১০০; ইমাম আবু নুঈম, হুলিয়াতুল আউলিয়া, খণ্ড- ৭,পৃ. ১২২, ৯৫৩; 
ইমাম তাবরানী, মুসনাদে সামীন, খণ্ত- ২, পৃ. ৯৮ 

২ ইমাম ইবনে সাদ, আত-তাবকাতুল কোবরা, খণ্ড- ১, পৃ. ১৪৮ 

৩ ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, খণ্ড- ৩, পৃ. ২৮২; ইমাম সুযুতী, খাছায়েছুল কুবরা, খণ্ড- ১, পৃ. ৫; ইবনু কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাছির, খণ্ড- 
৩, পৃ. ৪৭০; ইমাম ইবনে আদি, তারীখুল কামেল, খণ্ত- ৩, পৃ. ৩৭৩; আল্লামা শাওকানী, তাফসীরে ফাতহুল কাদির, খণ্ত- ৪, পৃ. ২৬৭; ইমাম আলুসী, 
তাফসীরে রুহুল মায়ানী, খণ্ত- ২১, পৃ. ১৫৪; ইমাম খাযেন, তাফসীরে খাযেন, খণ্ড- ৩, পৃ. ৪১০; ইমাম সুযুতী, আদ্দুরুল মুনতাসিরাহ ফি আহাদিসুল 
মুশতাহিরাহ, খণ্-- ১, পৃ. ১৬৫; ইমাম যাহাবী, মিযানুল ইতিদাল, খণ্ড- ২, পৃ. ১০৩; ইমাম সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা, পৃ. ৩৭৬; মোল্লা আলী বারী, 
আসারুল মারফুআ, পৃ. ২৭২; মোল্লা আলী কারী, শরহে ফিকহুল আকবার, পৃ. ৬০; জালালুদ্দীন সুযৃতী, আদ্দুর্রুর মানসুর, খণ্-- ৬, পৃ. ৫৭০; আবু 
নঈম ইস্পাহানী, দালায়েলুন নবুয়্যাত, খণ্ত- ১, পৃ. ৪২; শায়খ ইউসুফ নাবহানী, যাওয়াহিরুল বিহার, খণ্ু- ৪, পৃ. ২৩৪; ইমাম তাবরানী, মুসনাদিস 
শামীন, খণ্-- ৪, পৃ. ৩৪; ইমাম কুস্তালানী, মাওয়াহিবুল লাদুমিয়া, খণ্ড- ১, পৃ. ৪৫৯; ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ , খণ্ড- ১, পৃ. ৭১; 
আল্লামা শরবনী, তাফসীরে সিরাভম মুনীর খণ- ৩. পৃ. ২৩৩; ইমাম যুরকানী, শরহে জুরকানী, খ- ৪, পৃ. ২৫৬; 

২৩৭ 


ی 








I 

ii Î‏ بي 
ডি. আজ‏ 
عن ع 


“সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগহকে স্মরণ করো, এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হয়ে বিচরণ করো না ।”৪ 
উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর রহমত ও আশীর্বাদগ্ুলো স্মরণ করার হুকুম দিয়েছেন । শেষ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন নিঃসন্দেহে সারা সৃষ্টিজগতের জন্য বিশেষ করে মানবজাতির জন্য 
আল্লাহ তায়ালার দেওয়া বড় নেয়ামত। আর এ নেয়ামত সেদিন থেকেই শুরু যেদিন থেকে সৃষ্টিজগত সৃষ্টি হল। 
আমরা দেখতে পাই, আদম (আলাইহিস সালাম) দুনিয়াতে এসে বহু বছর কান্নার পরে রাসূল পাক (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এঁর নাম মোবারকের উসিলা করে দোয়া চাওয়ার মুহুর্তে আল্লাহ পাক তাঁর তাওবা কবুল 
করে নেন। সুতরাং সে সময়েও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রহমতের পরিচয় ঘটে । আল্লাহ 
পাক অন্যত্র ঘোষণা করেন- 
لقد من الله علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا مّن انفسهم يتلوا عليهم ايته ويزكهم ويعلمهم الكتب‎ 
والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مُبين‎ 
“নিশ্চয় আল্লাহ্র মহান অনুগ্রহ হয়েছে মুসলমানদের উপর যে তাদের মধ্যে থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, 
যিনি তাদের প্রতি তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র করেন আর তাদেরকে কিতাব ও হেকমত 
শিক্ষা দান করেন এবং তারা নিশ্চয় এর আগে স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল ।”€ এখানে খেয়াল করুন, আয়াতে বলা 
হয়েছে যে, তিনি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন । এটা বলা হয়নি যে তাদের মধ্য থেকে একজন কে রাসুল এখন 
বানিয়েছেন। বরং বলা হয়েছে, "পাঠিয়েছেন ৷ সুতরাং বুঝা গেল রাসূল হয়েই দুনিয়াতে তিনি তাশরীফ 
এনেছেন । যেমন- আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন- ياهل الكتاب قد جاءكم رسو لنا‎ 
“হে আহল কিতাবগণ! তোমাদের নিকট এসেছে আমার রসূল” ।৬ 
মহান আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূর সৃষ্টি করেন।* অতপর তিনি তাঁকে 
নবুয়্যাত দান করেন।৮ এভাবেই তার উপর দুরূদ শরীফের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এরপর ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা 
হয় যারা দরূদ ও সালামে অংশগ্রহণ করেন । এ নূর (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ধরাধামে আগমণ 
করলেন তখন মানব জাতিও দুরূদ সালামের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলেন । মহান আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন- 
ان الله وملئكته يصلون علي النبي» يايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما‎ 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা নবীর উপর দরুদ পড়েন, হে ঈমানদারগণ, তোমরাও নবীর উপর দরুদ 
পড় এবং তাকে উত্তমভাবে সালাম দাও ।”৯ 
রাসূল পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ধরাধামে শুভাগমন করলেন সেদিন মা আমেনার ঘরের মধ্যে 
সংঘটিত আল্লাহ পাকের কুদরতী বিষয়গুলো প্রমান করে যে, এ কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন, যিনি ৪০ বছর বয়সে 
নবুয়্যাত পেয়ে তারপর প্রকাশ হবেন । দুনিয়াতে শুভাগমনের সময় আছমান-যমিন মুখরিত করে ফিরিশতাদের 
সারি সারি অভিবাদনই দলিল বহন করে যে, তিনি আগে থেকেই সৃষ্টির সেরা । সৃষ্টিজগতের শুরু থেকেই তিনি 
সবার জন্য রহমত ও বরকত । 
লেখক £ঃ সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | 
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মো. এমদাদুল হক‏ وخر 





ভূমিকা 
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ সম্বন্ধে ধারণা করতে হলে মনে রাখা উচিত 
যে, তিনি এক অজ্ঞ, বর্বর, হিংস্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আগমন করেছিলেন। পরে এদেরকেই তিনি আল্লাহ্‌র নিদর্শন 
দেখিয়েছিলেন এবং এদের চিত্ত বিশুদ্ধ করে কুরআন ও বিজ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছিলেন । তিনি সেই নবী যিনি মক্কার মানুষকে 
হীনতা, রক্তপাত ও পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে রত পেয়েছিলেন, পরে এদেরকে সত্য, প্রীতি ও মধুর ভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়ে 
অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র জ্যোতি প্রদর্শন করিয়েছিলেন। এদেরকে তিনি কন্যা-হত্যা, মদ্যপায়ী ও কাম-ক্রোধ পরায়ণ 
পেয়েছিলেন । পরে এদেরকে পবিত্র গাহ্‌স্থ্য-বিধি, উন্নত রুচি এবং সুসংহত ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছিলেন । এদেরকে তিনি 
পরকাল, কর্মফল প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ পেয়েছিলেন, পরে এদেরকে মানুষের কর্তব্য, দায়িত্ব ও এশ্বরিক বোধে উদ্বুদ্ধ 
করেছিলেন । তিনি সমাজকে উচ্ছুভ্খল, এবং সভ্যতার প্রাথমিক আলোক- বিরহিত পেয়েছিলেন, পরে তাদেরকে সুসভ্য 
সংঘবদ্ধ বিরাট রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন ,- যে রাষ্ট্র দীর্ঘ পাঁচ ছয় শতাব্দী ধরে সারা জগতে শিক্ষা ও সভ্যতার উৎস-স্বরূপ 
ছিল। সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে পাঠগ্রহণ করে আবির্ভূত হয়ে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সকল বিষয়ে যে 
গভীর জ্ঞান ও ব্যবহারিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন তা এতই বিস্ময়কর যে, আজ সাড়ে চৌদ্দ শত বৎসর পরেও তাঁর 
চেয়ে উন্নততর ভক্তিতত্্, জ্ঞানতত্ত্ বা জীবনতত্ত্ব কেউই উপস্থাপন করতে পারে নি । কুরআনের কল্যাণ-গর্ভ শান্তিব্ী ভাব 
ও ব্যবস্থা আজও জগতকে ধ্বংসের পথ হতে জীবনের পথে ফিরিয়ে আনবার ইঙ্গিত বহন করছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুর্লভ সৌভাগ্য এই যে, তিনি নিজের জীবনেই তাঁর আজীবন সাধনার চরম সফলতা দেখিয়ে 
গিয়েছেন । 
বিশ্বে শান্তি ও শৃংখলা কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে যখন সমাজ হবে সুন্দর ও মনোরম । আর সমাজকে ভাল 
করতে হলে নৈতিকতা, ভাল আচার-ব্যবহারের তালিম দেওয়া অপরিহার্য । এ কারণেই সকল ধর্মের বুনিয়াদ স্থাপিত 
হয়েছে উত্তম চরিত্রের উপর । প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক নবী ও রাসূল এরই দিকে মানুষকে আহবান করেছেন । সর্বশেষ নবী 
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আবির্ভাবের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন £ “আমি 
তো প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য” (কানযুল উম্মাল, খণ্ড ২, পৃষ্টা ৫)। আল্লাহ রাব্ুল আ'লামীন 
এরশাদ করেন ৪ “তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে তাদের জন্য রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামার মধ্যে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ” । (সুরা আহযাব, ২১) এ আয়াতের দাবি ছিল, সাহাবায়ে কিরাম যেন প্রিয়নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতিটি আচার-আচরণ, রীতি-নীতি এবং স্বভাব-চরিত্রকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত 
করে তা বর্ণনা দ্বারা অপরাপর মুসলিম পর্যন্ত পৌঁছান, যাতে তাঁর উম্মত তাঁর পদাংক অনুসরণ করতে পারে এবং তাঁর 
উত্তম চরিত্র ও সুমহান গুণাবলী নিজেদের জীবনে রূপায়িত করতে সক্ষম হন। আল্লাহ্‌র হাবীবের আগমন ছিল অন্ধকার 
যুগে আলোর দিশা দেবার জন্য । কবি গোলাম মোস্তফার কবিতায় উঠে এসেছে সেই আলোর দিশারী হাবীবে খোদার 
আগমনের প্রয়োজনীয়তা- 

এই ঘোর দুর্দিনে এলো কে গো বিশ্বে, 

উজলিয়া দশদিশি, তরাইতে নিগ্দ্বে! 

মুখে তার প্রেম বাণী, করুণা ও সাম্য, 

বিশ্বের মুক্তি ও কল্যাণ কাম্য । 


ADL 
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আল আমীন 

তদানিন্তন আরব সমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন আল-আমীন নামে । অসভ্য বর্বর মানবতার সমাজে তিনি ছিলেন এক 
স্বতন্ত্র সত্তা। অতিথিপরায়ণতা এবং প্রখর স্মৃতিশক্তি ভিন্ন আরবদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন গুণাবলী ছিল না। হটকারিতা, 
লুণ্ঠন, রাহাজানি, দস্যুবৃত্তি ও হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক এবং অতি সাধারণ ঘটনা ছিল। প্রতারণা, পরন্ব অপহরণ, চৌর্যবৃত্তি 
এত স্বাভাবিক ঘটনা ছিল যে, এগুলো অপরাধ বলে গণ্য হত না। বাহুবল এবং গোত্রীয় শক্তি ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি 
ছিল। নীতি-নৈতিকতার কোন বালাই ছিল না। এরূপ একটি সমাজে পিতৃমাতৃহীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম শৈশব এবং কৈশোর হতেই সকলের নিকট একক বিশ্বপ্ত ও অস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন । স্থাপন করলেন 
নৈতিকতার এক অনুপম আদর্শ । যাঁরা সাধারণত সত্য কথা বলেন অথবা সাধারণত মিথ্যা কথা বলেন না-এমন বহু লোক 
পাওয়া যাবে । যাঁরা সদাসর্বদা সত্য কথা বলেন, এমন বহু লোকও পাওয়া যেতে পারে । কিন্তু সারা জীবনে একটিও মিথ্যা 
কথা বলেন নি, এরূপ কয়জন লোক পাওয়া যেতে পারে? মানব ইতিহাসের পাতায় যাঁরা স্থান পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে 
আজন্ম সত্যভাষণ বা “আল-আমীন' উপাধিধারী ব্যক্তি আমাদের জানামতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ভিন্ন একজনও নেই। শুধু সত্য ভাষণ নয়, অপরের আমানত সংরক্ষণেও নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বেও যুবক হযরত মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অনন্য । মিথ্যা পরিহার করতে যতটুকু নৈতিক শক্তির প্রয়োজন হয়, অপরের 
আমানত সংরক্ষণে তার চেয়ে বেশি শক্তির প্রয়োজন । কারণ মিথ্যা বা সত্য ভাষণ নিজের উপর নির্ভর করে । কিন্তু দুর্বৃত্তপূর্ণ 
সমাজে অপরের আমানত রক্ষায় শুধু নৈতিক বল নয়, শারিরীক শক্তিরও প্রয়োজন হয়। যুবক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্রিক মাধুর্যে তৎকালীন বর্বর মরু সমাজে এমন এক অসাধারণ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা 
এবং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, তাঁর তত্বাবধানে গচ্ছিত বিষয় বস্তুর উপর হামলা চালাতে দুর্ধর্ষ দুরৃত্তরাও প্রবৃত্ত হত 
না। 


নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার চারিত্রিক সৌন্দর্য 

নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবনে অন্যকে প্রভাবিত করার জন্য নিজের মধ্যে যত ধরনের গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তার সবই 
ছিল নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ব্যক্তিগত চরিত্রে । আল্লাহ্‌র হাবীবের চারিত্রিক সৌন্দর্য বর্ণনা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করেছি । আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমার কাজে কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নি । আমার 
কোন কাজে তিনি একথাও বলেন নি যে, তুমি এ কাজটি কেন করেছো? আর কোন কাজ না করলে তিনি এ কথাও বলেন 
নি যে, তুমি এ কাজটি কেন করলে না? হযরত উরওয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
হযরত আয়েশা রাঘিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একান্তে কি কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি কাপড় সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং একজন মানুষ 
তার ঘরে বসে যে সব কাজ করে থাকে, তিনি তা সবই করতেন । উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা 
আনহা- কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত 
অর্থবহ শব্দে বলেন ৪ “তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন |” অর্থাৎ কুরআন মজীদে যে সকল উত্তম চরিত্র ও মহান নৈতিকতার 
উল্লেখ আছে সে সবই তাঁর মাঝে বিদ্যমান । কুরআনে বর্ণিত চরিত্র অপেক্ষা মহত্তর চরিত্র আর কী হতে পারে? তিনি 
ছিলেন কুরআনী চরিত্রমালার জীবন্ত প্রতীক। 

তার উত্তম চরিত্রের পাশাপাশি ৭টি অনুপম বৈশিষ্ট্য ছিল, যেগুলো মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে আদর্শিক সংগ্রাম স্বরূপ । সেগুলো হচ্ছে_ 
এক. তিনি আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্যবহার করতেন । তাদের হক আদায়কে তিনি একটি মহান দায়িত্ব ও অত্যাবশ্যকীয় 
কর্তব্য বলে মনে করতেন। দুই. তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন । কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তিন. তিনি অত্যন্ত 
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বিশ্বপ্ত ও আমানতদার ছিলেন। চার. অনাথ, ইয়াতীম, বিধবা, অক্ষম, বোবা, খোঁড়া, অন্ধ ইত্যাদি বিকলাঙ্গ ও 
প্রতিবন্ধীদের যাবতীয় ভার তিনি বহন করে নিতেন। পচ. আয় করতে সক্ষম কিন্তু বেকার, এরূপ মানুষের কর্মসংস্থানের 
সহায়তা করতেন । ছয়. তিনি সৎপথে চলমান বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য সহযোগিতা করতেন । সাত. তিনি অতিথি ও 
মেহমানদের আপ্যায়ন ও সেবা দান করতেন । 

উল্লিখিত সাতটি অভ্যাস নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতার 
মুক্তিদানে সক্ষম হয়েছিলেন । 

এগুলো ছাড়াও তার জীবনে বহুবিধ গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিল । তিনি তার পবিত্র জীবনে ছিলেন বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানব প্রেমিক, বিশাল ইসলামী চিন্তানায়ক, আদর্শ প্রতিবেশী ও সৎ আদর্শ ব্যবসায়ী, আদর্শ ধর্ম প্রবর্তক, সাম্য মৈত্রী ও 
বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের জীবন্ত প্রতীক, সত্যের প্রচারক, অদ্বিতীয় সমাজ সংস্কারক, সর্বোপরি মহান স্রষ্টার এক জ্যোতির্ময় 
আলোকবর্তিকা । 

RF সংকল্প ও দৃঢ়চিত্ততা 

নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কঠোর সংকল্প ও দৃঢ়চিত্ততার উজ্জল নিদর্শন। এ কারণেই 
তাঁকে উলুল আযম (স্থির প্রতিজ্ঞ) রাসূলগণের মধ্যে গণ্য করা হয় (আল-কুরআন, ৪৬ £ ৩৫) । এই বৈশিষ্ট্য অতি সুস্পষ্ট 
এবং সহজেই বোধগম্য । কেননা তিনি যখন নবুয়্যতের বিরাট দায়িত্ব শুরু করেছেন, তখন একটি প্রাণীও তার সহযোগী 
ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়চিত্তে স্বীয় গন্তব্যে অগ্রসর হতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধা-দ্বন্দ করেন নি। তাঁর কর্মতৎপর জীবনে 
এরূপ বহু সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যখন তার দৃঢ়চিত্ততা ও অটল সংকল্পের অভিব্যক্তি ঘটেছে। একবার 
মুশরিকদের বিরোধিতা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে আবু তালিব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মূর্তি 
পূজার নিন্দা করা হতে বিরত থাকতে পরামর্শ দিলেন। তখন সজল নয়নে তিনি বললেন £ “আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যদি 
আমার এক হাতে চন্দ্র ও অন্য হাতে সূর্যও এনে দেয়, তবুও আমি দ্বীন ইসলামের প্রচার হতে বিরত থাকব না।” (ইবনে 
হিশাম, সীরাত, ১খণ্ড, ২৮৪-২৮৫) একবার জনৈক শত্রু নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একাকী 
একটি বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করতে দেখে তলোয়ার উত্তোলন করে বলল ৪ ওহে মুহাম্মদ! এখন তোমাকে আমার হাত 
হতে কে রক্ষা করতে পারে? নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ় কণ্ঠে বলেন £ আল্লাহ! এই উত্তর 
শোনে বেদুঈন ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠল এবং তার হাত হতে তলোয়ার পড়ে গেল । নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী, ২য় খণ্ড, ২২৬) 


সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতা 

নৈতিকতার সবচেয়ে বড় মানদন্ড হচ্ছে ন্যায়পরায়নতা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ “আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সুবিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন” (আল-কুরআন, ১৬ ৪ ৯০) অনুসরণে 
সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতার প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তিনি সারা জীবন অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং সমাজে সুবিচার ও 
ন্যায়পরায়নতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্াম করেছেন । তিনি যাদেরকে শাসনকর্তা মনোনীত করে কোথাও পাঠাতেন, তাদেরকে 
সাবধান করে বলতেন ৪ "মজলুমের বদদ্দু আ হতে আত্মরক্ষা করবে, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন অন্তরাল 
নাই ৷” (বুখারী, ২য় খণ্ড, ৮৯) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতার ক্ষেত্রে ইতরবিশেষ 
পার্থক্য করতেন না। একবার ফাতিমা মাখযুমীয়া নায়ী এক মহিলা চুরি করলে গোত্রের লোকজন অপমানিত হবার 
আশংকায় হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এঁর নিকট (যিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক 
আদর-যত্রে প্রতিপালিত হয়েছিলেন) সুপারিশ প্রার্থনা করল । হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সুপারিশের জন্য 
কথা আরম্ভ করলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুরানী মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন £ 
উসামা! আল্লাহ্র অধিকারে তুমি হস্তক্ষেপ করছ? তখন উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ক্ষমা চাইলেন । তারপর নবী 
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করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন £ “তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায় এই কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, যখন 
সমাজের কোন প্রভাবশালী লোক অপরাধ করত, তখন তাকে ছেড়ে দিত! আর যখন কোন দুর্বল লোক অপরাধ করত, 
তখন তারা তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত । আল্লাহ্র শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করত, তবে আমি তার 
উপরও এই দণ্ড কার্যকর করতাম ।” অতঃপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলার হাত কাটবার নির্দেশ 
দিলেন। (মুসলিম, ৩য় খণ্ড, ১৩১৫) ইহুদী সমাজে অনুরূপ কোন সন্ত্ান্ত লোক যদি ব্যভিচার করত, তবে তাকে অতি 
সামান্য শান্তি প্রদান করা হত কিন্তু কোন দরিদ্র ও দুর্বল লোকের উপর পূর্ণ দণ্ড প্রয়োগ করা হত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সামাজিক অবিচারেরও বিলুপ্তি ঘটান । (মুসলিম, ৩য় খণ্ড, ১৩২৬) সুবিচার করার ক্ষেত্রে নবী 
পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মুসলিম-অমুসলিম, দুর্বল-প্রবল, ধনী-নির্ধনের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। 
সুবিচার ও সুশাসনের প্রশ্নে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সর্বদা জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকতেন । 
তাঁর কোন অনিচ্ছাকৃত ব্যবহারে যদি কোন ব্যক্তি কষ্ট পেত, তবে তিনি তাকে তার প্রতিশোধ গ্রহণের উদার আহবান 
জানাতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি নানা আজগুবি কথাবার্তা বলে লোকজনকে হাসাতে থাকলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে থাগ্পর মারলেন । সে ব্যক্তি এর প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর শরীর মোবারক পেতে দিলেন । সে বলল ৪ আমি নগ্ন শরীরে ছিলাম । আর আপনি জামা পরিধান করে 
আছেন । তিনি স্বীয় জামা উঠালে সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মুহরে নবুওয়াতে চুম্বন করল এবং বলল ঃ আমি ত কেবল তাই 
চেয়েছিলাম ।” (আবু দাউদ, ৩ খণ্ড, ৭৬৩; নাসাঈ, ৪৭৭৪) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে পর্দা 
করার কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশ্যে জনসভায় ঘোষণা করলেন যে, আমার নিকট যদি কারও পাওনা থাকে, তবে সে তা গ্রহণ 
করুক অথবা আমাকে ক্ষমা করুক । জনৈক ব্যক্তি কয়েকটি দিরহাম দাবি করলে সঙ্গে সঙ্গে তা পরিশোধ করা হয়। 
(আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ১ খণ্ড, ২০৯) আজকের ঘুষ ও দুর্নীতির কবলে নিমজ্জিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে 
আসতে হলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের বিকল্প নেই । হানাহানি ও প্রতিহিংসা থেকে বেরিয়ে 
এসে পরমতসহিষ্ক্ স্বভাব অর্জন করে শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এঁর নীতির 
বিকল্প আর কি নীতি থাকতে পারে? 

তিনি বিশ্বজনীন 

বিশ্বের সমস্যা সমাধানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা কার্যকর করার জন্য দেখতে হবে তিনি কোন 
গোত্ৰ বা দেশভিত্তিক নবী নন, তার নবুয়্যত বা রিসালাত সার্বজনীন এবং তার আদর্শ ব্যাপক ও সামগ্রিক । 

বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণ ও আদর্শের বাণী নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন । পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে, 
আপনাকে সমগ্র বিশ্বের রহমত (করুণা) হিসেবে পাঠিয়েছিল। অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, “হে প্রিয় রসুল, আপনি 
বলুন, আমি তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত রসূল” সুতরাং তার আদর্শ বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন । 

বর্তমান বিশ্বের সমস্যাবলীর সমাধানে তার শিক্ষা ও আদর্শ 

এ পৃথিবীটা এখন শুধুই সমস্যার সাগর জীবনের রন্ধে রন্ধে মিশে গেছে সমস্যার জীবাণুগুলো ৷ সমাজ, রাজনীতি, 
সংস্কৃতি, চরিত্র, সাহিত্য, সভ্যতা সর্বত্রই সমস্যার ব্যাধি বেশ প্রকট । ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সকল অসিত সমস্যার ভারে 
কুঁজো হয়ে পড়ার উপক্রম ৷ অভ্যন্তরীন আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই সমূহ সমস্যার ঘা দগদগে এখন । এটা সত্য, সমস্যার 
আঘাতকে মুকাবিলা করেই মানুষ টিকে আছে। যদি জিজ্ঞেস করা হয় আজকের যুগের সমস্যাগুলো কি কি? তাহলে 
একালের যে কোন সময় সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করতে পারবেন । 
তবে বর্তমানে বিশ্বে যে সকল সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে সেগুলো হচ্ছে- নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, 
মানবাধিকার লঙ্ঘন, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, জাতীয় এক্য ও সংহতির অভাব, নারী নির্যাতন, বিশ্বনেতৃত্বে সঙ্কট, সামাজিক 
অবক্ষয়, সুশিক্ষার অভাব ইত্যাদি । 
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নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে তার শিক্ষা 
বর্তমান সমাজে নীতি-নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ বলতে যা বুঝায় তার উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য । পৃথিবীর সকল মানুষ একে 
অপরের সাথে ভাল ব্যবহার করবে এটাই স্বাভাবিক হওয়ার কথা ছিল। অথচ এখন কেউ ভাল ব্যবহার করা মানেই এটাকে 
অতি অস্বাভাবিক বলে মনে করা হয় ৷ অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা-বাবা, সন্তান, ভাই-বোনসহ প্রতিবেশি 
সকল শ্রেণীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে যে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের অধিকার সম্পর্কে যেসব পরিষ্কার 
ঘোষণাবলী শুনিয়েছেন তা দিবালোকের মত স্পষ্ট । প্রিয় নবী এক হাদীসে পাকে এরশাদ করছেন, “জগতে সকল সৃষ্টি 
মিলেই আল্লাহ্‌র পরিবার ৷ আল্লাহ্‌র পরিবারের উপকার সাধনে যে সর্বাধিক সচেষ্ট সেই আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয়” আরেক 
হাদীস শরীফে প্রিয় নবী বলেন, “যে দয়া করেনা সে দয়া পায় না।” এ হাদীস শরীফগুলোতে নবীজী সাধারণ সৃষ্টির প্রতি 
মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে শিক্ষা দান করেছেন। 


শত্রুর প্রতি ইনসাফ 

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শে শুধু আপনজনই নয় শক্র জনদের প্রতিও ইনসাফ ও অনুগ্রহ নমিত 
হবার শিক্ষা দেয়। জুলুম অবিচার ও সীমালঙ্গনের অনুমতি তিনি দেননি কঠিন শত্রুর প্রতিও ৷ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র বাণী, 
“কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে অবিচার করতে উৎসাহিত না করে। তোমরা ইনসাফ কর। ইনসাফই 
তাকওয়ার নিকটবর্তী ।” (সূরা মায়িদাহ £ আয়াত ৮) বর্তমান বিশ্বনেতৃত্বে যারা রয়েছেন এ থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ 
করা উচিত। 


মানবাধিকার সংরক্ষণ 

মানুষের মানবিক অধিকারকেই ‘মানবাধিকার’ বলে। বর্তমান বিশ্বের সমস্যাবলীর মধ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘণ একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । পৃথিবীতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলেই এত সমস্যা । পবিত্র কোরআনুল করীমে এরশাদ হয়েছে, 
“তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।” [বাকারা , ২৯] সৃজিত বস্তু নিশ্চয় মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি 
করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সৃষ্টি জগতের বড় বড় সৃষ্টি যেগুলো মানুষের আয়ত্ব নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না, সেগুলোকে 
তিনি অনুগত করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে, “তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীর সমস্ত কিছু, নিজ অনুগ্রহে ।” [জাছিয়া, ১৩] 


আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামত এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুবিধা মানুষ ভোগ করছে। কিন্তু যখনই একের দ্বারা অপরের সুযোগ-সুবিধা বা 
অধিকার হস্তক্ষেপ করা হয় তখনই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “অধিকার 
ও কর্তব্যের' সাথে ঈমান ও চরিত্রের সংযোগ স্থাপন করেছেন । ঈমানের পাশাপাশি চরিত্রবান হলেই কেবল একজন লোক 
অপরের অধিকার লঙ্ঘন করবে না। 


চারটি মৌলিক চরিত্র এমন যা মানুষকে বাহ্যিক ও আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধতা দান করে । ক. একনিষ্ঠতা, খ. সততা, গ. 
আমানতদারী ও ঘ. সহানুভূতি বা বদান্যতা । ইসলামী আইনবিদগণ মানবাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে أ‎ 
অধিকারের কথা বলেছেন_ 


১. ধর্মীয় অধিকার : প্রত্যেক মানুষেরই অধিকার আছে নিজ নিজ আদর্শ পালনের ৷ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছার পর দেখলেন এখানে তিন শ্রেণীর লোকের নিবাস রয়েছে । ১. মদীনার আদিম পৌত্তলিক 
সম্প্রদায়, ২. বিদেশী ইয়াহুদী সম্প্রদায়, ৩. নব বায়'আত প্রাপ্ত অর্থাৎ নও মুসলিম সম্প্রদায় । এদের ধর্মীয় ও আদর্শগত 
মিল ছিল না। এ ছাড়াও ছিল গোষ্ঠীয় হিংসা-বিদ্বেষ। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসী সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও এক্য স্থাপন, মদীনায় সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন । যেখানে 
সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। এটি পৃথিবীর প্রথম মানবাধিকারের সংবিধান “এতিহাসিক মদিনা সনদ !' 


২. নিরাপত্তা অধিকার: জীবন আল্লাহ্র দেওয়া একটি মহান নিয়ামত ৷ যা অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত সমাজে প্রত্যেক 
ব্যক্তির এ অধিকার আছে যে, সে তার নিরাপত্তার জন্য সকল সহায়ক উপকরণ অর্জন করবে। অথচ বর্তমান বিশ্বের 
কোথাও মানুষের নিরাপত্তার এতটুকু নিশ্চয়তা নেই। যারা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে, তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন 
করছে। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের ভাষণে বলিষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, “অন্ধকার যুগের 
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সব রক্ত বাতিল করা হল, আর সর্বপ্রথম আমি আমার বংশের রাবিয়া বিন হারেসের রক্ত বাতিল ঘোষণা করলাম ।” আরো 
ঘোষণা করলেন, “তোমাদের রক্ত ও ধনসম্পদ অন্যের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত তেমনি পবিত্র, যেমনি পবিত্র আজকের এ 
দিন এ মাস এবং এ কাবার প্রাঙ্গণ ।” 


৩. সম্পদের নিরাপত্তা: আইনের গন্ডির মধ্যে থেকে মানুষ হালাল উপায়ে যা উপার্জন করে তা ব্যবহারের আইনি অধিকার 
তার রয়েছে। অন্য কারো তাতে হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই । এমনকি রাষ্ট্রও প্রমাণিত আইনি অধিকার ছাড়া তাতে 
হাত দিতে পারবে না। মহানবী সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, “প্রত্যেক 
মুসলমান সম্মানিত । তার রক্ত, তার সম্পদ, তার সম্ভ্রম পবিত্র ও সম্মানিত ৷” বর্তমান বিশ্বের সমস্যার অন্যতম কারণ হল 
সম্পদ নিয়ে টানাটানি । পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, এমনকি বিশ্বরাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে সম্পদকে ঘিরে । প্রত্যেক সুপার 
পাওয়ারই সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যন্ত। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রিয় রসুলের বাণী অনুসরণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি অনায়াসেই প্রতিষ্ঠিত 
হবে। 


৪. বুদ্ধি ও মেধা আল্লাহ্র দেয়া বিশেষ নেয়ামত : শরীয়ত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
শুধু রক্ত এবং সম্পদ সংরক্ষণের কথা বলেন না, বরং চিন্তা ও মেধার যোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে সুযোগ সৃষ্টির কথা বলেন । সাথে 
সাথে ওই সব জিনিসও নিষিদ্ধ ঘোষণাকরেন যা বুদ্ধি ও মেধাকে বিপর্যন্ত করে । বুদ্ধি ও মেধাকে শাণিত করার জন্য শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । এ জন্য মানুষের অধিকার রয়েছে শিক্ষার সুযোগ অর্জন করার ৷ এ জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন, “প্রত্যেক নারী-পুরুষের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ ।” 


৫. বংশধারা সংরক্ষণের অধিকার: বংশ সমাজের একটি মৌলিক ইউনিট । এ ছোট ইউনিট যদি ভাল হয় তাহলে পুরো 
সমাজটি ভাল থাকে । সুতরাং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সব অধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি 
প্রদান করেন যা বংশধারা সংরক্ষণের জন্য জরুরি । বিবাহ-শাদী ও সংশিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনও এর অন্তর্ভুক্ত ৷ 


এছাড়াও, ৬. মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ৭. সমালোচনা ও প্রতিবাদের অধিকার, ৮. সমানাধিকার, ৯. ইনসাফ প্রাপ্তির 
অধিকার, ১০. পেশা ও কর্মের অধিকার । 


এ সকল অধিকার মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের ভাষণ এবং মদিনা সনদে সংরক্ষণ 
করে গেছেন। এ সকল মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত বলে বিশ্বশান্তি বিনষ্ট হচ্ছে । সুতরাং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবীর 
শিক্ষার বিকল্প নেই। 


[প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশ ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে । ইনশাল্লাহ |] 
লেখক £ সহকারি অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট । 


সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্ুহুল আলী) এঁর পরিচালনাধীন সংগঠন ও কর্মসূচী 


সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান: 0] মাইজভাণ্ডার ওরশ শরীফ সুপারভিশন কমিটি 0] খাদেমানে গাউছুল আজম “স্বেচ্ছাসেবক” لا‎ 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া) 0] গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি ] 
মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন 0] গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি لا‎ মাইজভাণ্ডারী শাহ্‌ এমদাদীয়া 25 
গ্রুপ ] মাইজভাণ্ডারী শাহ্‌ এমদাদীয়া জনসংযোগ ও প্রচার কমিটি |] মাইজভাণ্ডারী শাহ্‌ এমদাদীয়া সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক 


কমিটি ] গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী রিসার্চ ইনস্টিটিউশন 0] মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী [এ জ্ঞানভাণ্ডার পাঠাগার لا‎ 
মাইজভাগ্তার আহমদিয়া এমদাদীয়া মাদ্রাসা [॥ গাউছুল আজম মাইজভাপ্তারী টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট [॥ গাউছুল আজম 
মাইজভাণ্ডারী হেফজখানা 0 দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট 

কর্মসূচী: 0 গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি 0] দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা [॥ বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণ 
0] দুস্থদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ [॥ চিকিৎসাসেবা O ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ] সেমিনার ও 
সিম্পোজিয়াম আয়োজন [॥ মেধাবিকাশ কার্যক্রম | 
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ছাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর সমালোচনা হারাম 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد! 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি রব্বুল TN | TFT € ATT TEENS ATS আলাইহি ওয়া‏ 
সাল্লামের প্রতি যিনি রহমাতুল্লিল আলামীন, তাঁর পরিবারবর্ণ, সাহাবায়ে কিরাম এবং সালেহীন তথা‏ 
সতকর্মপরায়নগণের প্রতি যারা হলেন হেদায়তের পূর্ণশিখা ।‏ 
হযরত রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমের প্রতি‏ 
মুহব্বত রাখা, তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ । তাদের ইত্তেবা বা অনুসরণ করা -‏ 
ওয়াজিব । আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া, সমালোচনা করা, নাকিছ বা অপূর্ণ বলা‏ 
সম্পূর্ণ গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা । এটাই আহলে সুনাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা বা বিশ্বাস। এর বিপরীত আকীদা‏ 
পোষণ করা বৃহত্তর মুসলিম এঁক্যের বিপরীতে অবস্থান গ্রহনের নামান্তর |‏ 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একটি মূলনীতি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের‏ 
ব্যাপারে তাদের অন্তর এবং বাক-যন্ত্র পুত-পবিত্র ও সংযত থাকবে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের‏ 
বাণীর প্রতিও তারা আমল করবে, রাফেযী- খারেজীদের ভষ্ট তরীকা থেকে তারা মুক্ত থাকবে । কিতাব ও সুন্নায়‏ 
সাহাবায়ে কিরামের যে ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, আহলে সুন্নাত তা মেনে নেয় এবং বিশ্বাস করে যে, তারাই‏ 
যুগের সর্বোত্তম প্রজন্ম যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন;‏ 
EE ১‏ الله بن مسعود ا ৮485 Ld‏ عن co‏ الله عليه 

০০‏ حال خَيْرَ الناس فَزْنِيء se nl A‏ »> ثم ا يلوه 

(১) 4931 85 ৭১৫93 أَحَدِهِم يَمِيِلَدُء‎ ট 512 ১০) 1 ৮51 ثم يَجيء‎ 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী । অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী এরপরে 
এমন সব ব্যক্তি আসবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দিবে, আবার সাক্ষ্য দেয়ার আগে কসম করে বসবে । (২) 
আল্লাহ তা'আলা ছাহাবীদের প্রশংসা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ওপর তার সন্তুষ্টি 
প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক তাঁদের স্তুতি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁদের ভূয়সী 
প্রশংসাই প্রমাণ করে যে তাঁরা হলেন ন্যায়নিষ্ঠ, তাঁরা ছিলেন ভূ-পৃষ্ের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতম সহচর । 
সর্বোপরি আপন নবীর সঙ্গী ও তাঁর সহযোগী হিসেবে আল্লাহ যাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের তো আর 
কোনো ন্যায়নিষ্ঠতা প্রমাণের প্রয়োজন নেই । এর চেয়ে বড় আর কোনো সনদ হতে পারে না। এর চেয়ে পূর্ণতার 
আর কোনো দলীল হতে পারে না ।৩) 
তাঁদের যাবতীয় অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত আল্লাহ কর্তৃক ন্যায়নিষ্ঠতার ঘোষণার পর আর কোনো সৃষ্টি 
কর্তৃক তাঁদেরকে ন্যায়নিষ্ঠ ঘোষণার প্রয়োজন নেই । আর তাঁদের মর্ধাদা এমনই প্রশ্নীতীত যে তাঁদের মর্তবা সম্পর্কে 
যদি আয়াতগুলো নাধিল না করতেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোল্িখিত হাদীসগুলো 
উচ্চারণ না করতেন, তথাপি তাঁদের হিজরত, জিহাদ, নুছরত, পদ ও প্রতিপত্তি ত্যাগ, পিতা ও পুত্রের বিরুদ্ধে 





(2533) د- روى البخاري (2652) » ومسلم‎ 
২ _বুখারী-২৬৫২, ৩৬৫১, ৬৪২৯, ৬৬৫৮ মুসলিম- ৪৪/৫২ হাঃ ২৫৩৩, আহমাদ ৪১৩০ । আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪৬০, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ২৪৭৬ 
৩ -ইবন আবদিল বার, আল-ইর্তিআব ফী মারিতিল আসহাব- 1/1 
EPPO ভি রি 
ِ {৩১} 9 
ای‎ 








লড়াই, দ্বীনের জন্য অবর্ণনীয় কল্যাণকামিতা এবং ঈমান ও ইয়াকিনের দৃঢ়তা তাঁদের ন্যায়নিষ্ঠতা থেকে বিচ্যুত 
হওয়া ঠেকাত, তাঁদের পবিত্রতা ও মহানুভবতার পক্ষে সাক্ষী হত। মোদ্দাকথা তাঁরা তো সকল সত্যায়নকারী ও 
সাফাইকারীর চেয়েই শ্রেষ্ঠ যারা তাঁদের পর এসেছে। এটাই উল্লেখযোগ্য আলেম এবং ফিকহবিদের মত। €) 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, 


: گر بك الله ين مره رق الله عله ع" ين كان دو ا د فلن تن اه مات‎ 
, - أولئك أصحابُ محمد - صلى الله عليه وسلم‎ > LI cle LIFT كان الع ل‎ 
اوا دلا در ها اا و وا ا > اختارهم‎ fF El ws Led كارا‎ 
> الله لصحبة نبيّه » ولإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلّهم » واتبعوهم على أثرهم‎ 
. وتمسّكوا بما اسنَطعْثُم من أخلاقهم وسيرهم . فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم‎ 
“তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অনুসরণ করতে চায় তবে সে যেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ছাহাবীগণেরই অনুসরণ করে । কারণ, তাঁরাই ছিলেন এ উম্মতের মধ্যে আত্মার দিক থেকে সবচেয়ে 
বেশি নেককার, ইলমের দিক থেকে গভীরতর, লৌকিকতার দিক থেকে স্বল্পতম , আদর্শের দিক থেকে সঠিকতম, 
অবস্থার দিক থেকে শুদ্ধতম। তাঁরা এমন সম্প্রদায় আল্লাহ যাদেরকে আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সংস্পর্শধন্য হবার জন্য এবং তাঁর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে বাছাই করে নিয়েছেন । অতএব তোমরা তাঁদের মর্যাদা 
অনুধাবন করো এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো । কারণ, তাঁরা ছিলেন সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত ।” ৫) 
তারা ইলম, ইজতিহাদ, তাকওয়া ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে আমাদের ওপরে । তারা আমাদের চেয়ে উত্তম এমন বিষয়ে 
যে ব্যাপারে ইলম জানা গেছে কিংবা যা ইস্তিমবাত বা উদ্ভাবন করা হয়েছে। তাঁদের রায়গুলো আমাদের কাছে 
প্রশংসনীয় । আমাদের নিজেদের ব্যাপারেই আমাদের সিদ্ধান্তের চেয়ে তাঁরাই অগ্রাধিকার পাবার হকদার ।* (৬) 
সিরাপ লা সর 
ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের 
সমালোচনা করা, বিদ্বেষ করা কুফরী: আল্লাহ পাক কালামুল্লাহ শরীফে ইরশাদ করেন: 6১3১ ০50 0 
ا ا‎ dl EG TG EAL ot Lit SS Es “নিশ্চয়ই যারা 
আল্লাহ পাক ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়, জা কা با‎ 
পাকের অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে লাঞ্কনাদায়ক শান্তি ।” [সূরা আহযাব ৫৭ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: 
০৮০ ভে 0৪0১১ Sas isl OF SSG OUD Cais I atl be Lt BSS بْنُ أبئ إِيَاسٍ‎ TESS 
Alas J Assaf 2605 مِذْلَ أَحْدٍ‎ GE أَحَدَكُمْ‎ 91 16 ০5০01) ২ الله عليه وسلم:‎ 
“তোমরা আমার ছাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে গালি দিও না। কেননা যদি তোমাদের কেউ উহুদ 
পাহাড় পরিমান স্বর্ণ আল্লাহ পাকের রাস্তায় দান করে, তবুও ছাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের এক মুদ (১৪ 
ছটাক) বা অর্ধ মদ (৭ ছটাক) সমপরিমান গম দান করার ফযীলতের সমপরিমান ফযীলতও অর্জন করতে পারবে 
a 
সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষের নেক আমল এক করলেও ছাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর কয়েক মুহূর্তের 
আমলের সমান হবে না । আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন , ২ 0552 لا تسوا‎ 


_খতীব বাগদাদী, আল-কিফায়া ফী ইলমির রিওয়ায়াহ্‌ ১১৮/১ 

_-আবু নাঈম, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩০৫/১; ড.মুহাম্মদ ইবন আবু শাহবা, আল ইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মাওযুয়াত ফী কুতুবিত তাফসীর 
_মুকাদ্দামা ইবনু সালাহ, ড. নূরুদ্দীন 'ঈতর সম্পাদনা, বৈরুত, প্রকাশকাল : ২০০০ ইং, প্রষ্ঠা- ২৯৭ 

- OG হাঃ ২৫৪০ আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৯৮, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৪০৫ 
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১১2৯ 4১৯ Jae Lo خَيْرٌ‎ irl فَلَمَقَامْ أَحَدِهِمْ‎ তোমরা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীদের গালাগাল করো না। কেননা তাঁদের এক মুহূর্তের (ইবাদতের) মর্যাদা 
তোমাদের প্রত্যেকের জীবনের আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ।' ৮) 
এ ব্যাপারে ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহর একটি মুল্যবান বাক্য রয়েছে, তিনি বলেন, ‘আমাদের কাউকে যদি যুগ- 
যুগান্তর ব্যাপ্ত সুদীর্ঘ হায়াত প্রদান করা হয় আর সে তাতে অব্যাহতভাবে ইবাদত করে যায়, তবুও তা ওই ব্যক্তির 
সমকক্ষ হতে পারবে না যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক সেকেন্ড বা তার চেয়ে বেশি 
সময়ের জন্য দেখেছেন ।” &) 
ইবন মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
4712 2111 do الله بْن مُعَفَلٍِ الْمُرَنِيَتء قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‎ 4৮ ০ 
১৪১4৯ لا‎ ٠ وَسَلُمَ ": اللة اللة في أطخايي » اللَّةَ 201 في أَْحَابِي‎ 
| ০৮১৪ < ১৫71 (১০9 ৫ ১৫২৮1 x ১৫৮ فمن‎ . Six) Lois 
4111 ওঠা 09 ০5121 ওঠা ومن آذ اهم قد اوائ »۾ وين آدذالي ققد‎ > 
E ১৯1 أن‎ 44 9 ৪ 
'আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরবর্তীকালে তোমরা 
তাদের সমালোচনার নিশানায় পরিণত করো না। কারণ, যে তাদের ভালোবাসবে সে আমার মুহাব্বতেই তাদের 
ভালোবাসবে । আর যে তাঁদের অপছন্দ করবে সে আমাকে অপছন্দ করার ফলেই তাদের অপছন্দ করবে । আর 
যে তাঁদের কষ্ট দেবে সে আমাকেই কষ্ট দেবে । আর যে আমাকে কষ্ট দেবে সে যেন আল্লাহকেই কষ্ট দিল। 
আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেবে অচিরেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন ।” (১) 
সৃতরাং উক্ত দলীল থেকে বোঝা গেল, যারা হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর প্রতি বিন্দু মাত্র 
সমালোচনা করবে, উনাদের বিরুদ্ধে স্বজন প্রীতির অপবাদ দিবে, তারা নিশ্চিত কাফির হয়ে জাহান্নামে যাবে | 
আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন: 31 এ | 7৫১৮৯ 7“একমাত্র কাফিররাই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন 
করে । (সূরা ফাতাহ ২৯) 
এ আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় হাদীস শরীফে বর্নিত আছে: 
مين‎ 121 ৩০ bit قال الإمام مالك رحمه الله : «من أصبح في قليه‎ 
0২) 5 1 iol رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد‎ oli 
ইমাম মালেক বলেন, যে ব্যক্তি হযরত ছাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, 
সে এ আয়াতের হুকুমের আওতায় পড়বে ।”৯০) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: 


40:15 77143 dle AD ১০- النَييّ‎ ০ 46 42711 ০৪০_ 47০ 9 ৮০0 ৬৯ 
(৪) ১৮০31 0552 181 E الإيمان حب الأنصضار»ء‎ 


৮ -ইবন মাজা : ১৬২; আহমাদ বিন হাম্বল, ফাযাইলুস ছাহাবা ১৫ 

৯ -ইবন হাযম, আল-ফাছলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল ২/৩৩ 

مو أخرجه. الثرمذي في. الفناقب. باب فيعن سب أضحاب الثبي صلى. الله Els‏ وسلمء 59135 أيضا 
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১১ _তিরমিযী :৪২৩৬; সহীহ ইবন হিব্বান-৭২৫৬ | 

54- خحلية الأولياء© (ن/ ودق:.( قاك القرطية ب وخمه الله ے معلقا غليه: «اقلث: لقند. أحسن مالك في 

৪‏ 4511 وأضات. فى Gad Fst‏ تقض 14৯19‏ 97475 طعن: عليه في روايته فقد برذ على الله زت 
العالسين:. وأايطل شزاثئه. العسلمين» «الجامم لأخكام القن آنه )12/ 297.( 


_ হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/৩২৭ 


-১৪‏ رواه البخاري برقم (৩৫০০)‏ ومسلم برقم ০(১০৯)‏ وهذا لفظ البخاري 
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উনাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা নিফাক তথা কুফরী ।”(১৫) ইমাম আবু যুর'আ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 
[SLE talus ES US sl قال الإمام أبو زرعة انعرافي‎ 
الله -صلى الله‎ Js) | يَنْتَقِصُ أحدًا من‎ 0৯০11 رات‎ 
ا الررسول -صلى الله‎ ৪118 £ (১) وسلم- فاغلم أنه‎ 
والقرآنُ حدّء وإئما أدّى إلينا هذا‎ ০১৮ وسلم- عندنا‎ 
اللة 08 وسلّم-.‎ (5৮57 رسول الله‎ ৫) | ০৮০ (88715 القرآنَ‎ 
4 5৩ 8 | ০727 | ১১ ০৫৫ | ০৯.) يريد ون أ‎ | «91 3 
وهم زنادقة.0‎ ৬ بهم‎ EG 
যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীগণের কোনো একজনের 
মর্ধাদাহানী করতে দেখবে তখন বুঝে নেবে যে সে একজন ধর্মদ্রোহী নাস্তিক । আর তা এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে সত্য, কুরআন সত্য । আর এ কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের কাছে 
পৌঁছিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবায়ে কিরাম। নিশ্চয় তারা চায় আমাদের 
প্রমাণগুলোয় আঘাত করতে । যাতে তারা কিতাব ও সুন্নাহকে বাতিল করতে পারে । এরা হলো ধর্মদ্রোহী- 
নাস্তিক । এদেরকে আঘাত করাই শ্রেয় । (১৮) 
হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার বিছাল শরীফের পর একটা মুরতাদ দল বের হবে যারা বিভিন্ন 
কারণে ছাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এঁর প্রতি বিদ্বেষ করবে । এদের সম্পর্কে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পূর্বেই সতর্ক করে ভবিষ্যতবানী করেছেন: 
الله عليه وَسَلَمَ ۽" 91 الله‎ ৬২০ 4101 4559 008 2 পা ০৮2 02 ০৮09৪ 
وَاخْثَارَ أَْحَابِي . وَإِنَهُ سَيَجيءُ قَوْمُ يَنْتَقِصُونَهُمْ . وَيُعِيبُونَهم‎ a 
19129 ১৪ 5 ثُجَالِسُوهُم . ولا تُوَاكِلُوهُمْ . ولا تُشَارِيبُوهُمْ‎ NG. Mis) ٠ 
COM 15155 وله‎ es Ms 

“অতি A একটি দল বের হবে, যারা আমার ছাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমগনকে গালি দিবে, ক 
বা অপূর্ন বলবে । সাবধান! সাবধান! তোমরা তাদের মজলিসে বসবে না, তাদের সাথে পানাহার করবে না, 
তাদের সাথে বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করবে না। অন্য রেওয়াতে আছে, তাদের পেছনে নামাজ পড়বে না এবং 
তাদের জন্য দোয়া করবে না ।৮(২০) 
e 

1 7153 215 قال :+ قال رفول الله لى الله‎ ০ 0৮8 0720 05 ৭ 2৪1০৪ 

(২১) "১572 ০15 বাঁ] 2080 21151588৮71 993 97257178230 1 51 


ite 


১৫ - বুখারী-৩৫০০, মুসলিম-১০৯ 
وقال الإمام أبو حاتم: إن‎ ds) হাঁ ০০ لا۵- قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: ما جاء الجسر أحفظ‎ 
. (2১808 أبا زرعة ما خلف بعده مثله. (العواصم من القواسم.ء ص58. ط: الرياض‎ 
2১৩৫৯. (481) الدكن‎ 8181 28৯ الكفاية للخطيت البقداذفق» ض: 8 ط*‎ ৯৪ 
১৮ _খতীব বাগদাদী, আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ ১/১১৯ 
27055511550 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب«بَابُ : اتِخَاذْ الْمُسْتَمْلِي« إِمْلاءً‎ -5 
১৩৮২ وَمَنَاقِيهِمْ . ... رقم الحديث:‎ 


২০- কানযুল উম্মাল-৩২৪৬৮ 


-২১‏ أخرجه الترمذي في المناقب. 
এরি oh‏ 
{৩৪}‏ 
re‏ 








বলো, এ নিকৃষ্ট কাজের জন্য তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের লা'নত বর্ষিত হোক ।”(২২) 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
OL oe al Dd فَعَلَيْهِ‎ ৮৪15 سَبّ‎ boi" Mag als ADL পাতি قال رَسُولُ الله‎ 
Ns MNS CTE OES oe NE FF ES Ls LS এড ও রড 7405 
8 505 || 
“যে ব্যক্তি আমার ছাহাবীকে গালি দেবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা সকল মানুষের অভিশাপ । আল্লাহ তার 
নফল বা ফরয কিছুই কবুল করবেন না ।২৪ 
আতা ইবন আবী রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে 
আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে আমাকে সুরক্ষা দেবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুরক্ষাকারী হব। আর “যে 
আমার ছাহাবীকে গালি দেবে তার ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ ৷’ ২৫) 
বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ “শিফা” তে বর্নিত আছে:(২৬), |, 4৮০ ৯৯] ১5১ 151 “আমার ছাহাবীদের 
আলোচনাকালে তোমরা সংযত থেকো ।” ২%) 
মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে ছাহাবায়ে কেরাম -এর জন্য দো'আ প্রার্থনার আদেশ করেছেন এবং সত্যিকার মুমিনগণ 
তা বাস্তবায়নও করেছেন। কিন্তু কতিপয় লোক কুরআন ও হাদীছ নির্দেশিত এই পথ প্রত্যাখ্যান করে চরম ধাষ্টতার 
পরিচয় দিয়েছে । ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে তারা তাঁদেরকে দিয়েছে গালি এবং প্রশংসার পরিবর্তে করেছে নিন্দা । 
আমাদের আলোচনার এটিই শেষ বিষয় ৷ ছাহাবীগণের মধ্যে যেসব মতানৈক্য হয়েছে, তদ্বিষয়ে আমাদের করণীয় কি? 
সালাফে ছালেহীনের এক ব্যক্তিকে যখন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, আল্লাহ 
তা থেকে আমাদের তরবারীকে মুক্ত রেখেছেন। অতএব, আমরা তা থেকে আমাদের যবানকেও মুক্ত রাখব' ।(২৮) 
আরেকজনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন, ($1 515 9 4 ০, 
ول تُسُْألُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ‎ নত وَلَكُم ما‎ ১০৫ ০ তারা ছিল এক সম্প্রদায়, যারা গত 
হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্য । তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না" (২৯) 
ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আমাদের অন্তঃকরণকে নিঙ্কলুষ রাখতে হবে । তাঁদের প্রতি হৃদয়ে কোন হিংসা-বিদ্বেষ 
বা ঘৃণা থাকবে না; থাকবে না কোন প্রকার শত্রুতা । বরং হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান পাবে শুধু ভালবাসা, অনুগ্রহ 
আর ভূতি । 
وضلى اللة على سبدنا محمد وعليى آله وصحية: اجمعين.: والحمد لله رب اتعالمين‎ 


লেখক ৪ (বিএ. অনার্স, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো; এম.এ. এম.ফিল. কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর; পিএইচ.ডি গবেষক ,চ.বি.) 
সহকারী অধ্যাপক, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ; খতীব, মুসাফির খানা জামে মসজিদ, নন্দন কানন, চন্গ্াম | 


২২ -তিরমীযি শরীফ ছাহাবীদের অধ্যায় । 
عن الحسن بن قزعة عن عند الله جن عراش عن العوام ين خوشب‎ )1 7 174 / 3) 1৮৮10151393 و‎ 
عن عبد الله ين آبي الهذيل عن. اين عناس مرفوعاهء‎ 
২৪ _ তাবরানী-২১০৮ 
২৫ -আহমাদ বিন হাম্বল, ফাযাইলুস ছাহাবা ১৭৩৩ 
(৯৬ / ২) "১১111 «ه- رواه الطبراني في‎ 
رواه الطبراني في "الكبير" (* / طة)‎ -9 
২৮ -ঘটনাটি ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়। দ্রঃ হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৯/১১৪; আল-মুজালাসাহ/১৯৬৫। 
২৯ - (বাকারাহ ১৩৪ وى‎ খাল্লাল, আস-সুনাহ, ২/৪৮১ |] 
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সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 
এর লিখিত গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ 


১৯9২0501495 
مصلا‎ 21৩০৩ 

বর্তমানে এবং কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন ব্যক্তি বারাংবার আমাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহেন; এইখানে দুইটি 
ছিলছিলা এবং আচারে বিচারে, কর্মক্ষেত্রে সভ্যতার রূপ রেখা দেখা যায়, তাহার কারণ কি? ইহার উৎপত্তি এবং 
পরিণতি কোথায়? 

উত্তরে বলিতে হয়, প্রথম বুজর্গ হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সুপ্রসিদ্ধ 
কাদেরীয়া “ছিলছিলার” মালামিয়া মশরব সম্পন্ন বিশ্বঅলী উল্লাহ ত্রাণ কর্তৃত্বে হাদীয়ে কামেল ছিলেন । বাংলা ভাষায় 
লিখিত তাহার “জীবনী ও কেরামত” গ্রন্থ, তাহার বেলায়ত পরিচিতি সম্বলিত “বেলায়তে মোতলাকা” গ্রন্থ এবং 
উর্দু ভাষায় “আয়েনায়ে বারী” প্রভৃতি ছাপান গ্রন্থাদি তাহার বেলায়তের অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ । আচার-রীতি 
নীতি ইত্যাদি উক্ত “বেলায়তে মোত্লাকা” গ্রন্থে খোলাখোলি উল্লেখ আছে । যথা ৪_ 

পাপ বিরতকারী কর্মমপন্থা-১। পরুখাপেক্ষিতা বর্জন ও সত্রুজি অর্জন । ২। যাহা না হইলে চলে সেই কাজ 
কর্ম ও কথাবার্তা পরিত্যাগ, পরদোষ পরিহার এবং নিজ দোষক্রুটি ধ্যান করা । ৩। ষ্টার ইচ্ছা শক্তির নিকট 
নিজ চিন্তা-ভাবনাকে বিলিন করতঃ খোদাতায়ালার মঙ্গলদায়ক ইচ্ছার প্রতি আস্থাশীল থাকা । এই তিনটি কর্ম 
পন্থাই প্রথমন্তর ৷ এতদ্‌ ছাড়া প্রবৃত্তির নিভৃতি মূলক সাধনা সিদ্ধির কর্ম্ম পদ্ধতী রেয়াজত ও ইচ্ছা মৃত্যু আছে, 
যাহা মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধনায় ছুফী-কর্ম্ম পন্থা। ১। সাদা মৃত্যু ৪- যাহা উপবাস, “রোজা” ও সংযম জনিত 
আয়ত্ব TE | পাপ বিরতায় হাছেল হইয়া থাকে । দ্বিতীয় কাল মৃত্যু যাহা পর নিন্দার ফলে নিজ দোষ বিবর্জিতার 
দ্বারা আয়ত্ব হয় এবং দোষ বিমুক্তিতে আম্মারার উর্দস্তরে উন্নীত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে । তৃতীয়- লালমৃত্যু, 
যাহা লোভ, লালসা এবং কামভাব ত্যাগে অর্জিত হয় বিদায়, নিজ মতে তুষ্টিতে থাকিবার শক্তি লাভ ঘটে । চতুর্থ 
সবুজ মৃত্যু ৪ যাহা সাধনা রেয়াজতের ফল নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যন্ত হওয়ার পরে অর্জিত হইয়া থাকে, 

এই দ্বিতীয় শুদ্ধি বিধি সহ ইহাকে “উদ্ভুলে ছবআ” ত্রাণ কর্তৃত্বের সপ্ত- পদ্ধতী বলা হয়। যেহেতু এই কর্ম পন্থা, 
“চিত্তজগতে” কামনা বাসনা ও অনৰ্থ অপচয়ের স্তরে মোহাচ্ছন্ন মানবকে ধ্বংস হইতে উদ্ধার শক্তি দান করিতে 
সমর্থ । “কৰ্ম্ম জগতে” স্বাস্থ্য, নৈতিকতা এবং সৎকর্ম্ম অনুরাগী রূহানী- “প্রাণ জগতে” মানব গোষ্ঠীকে খোদায়ী 
শক্তিতে শক্তিশালী পূর্ণ মানবতা দান করিতে কার্য্যকরী দেখা যায় । ফলে তাহাকে এই পরি-প্রেক্ষিতে বিশ্ব দরদী 
ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছে আজম বিশ্ব-অলী মান্য করিতে, মুক্তিকামী জনগণ স্বীকৃতি দানে উৎফুল্ ছিল । 

দ্বিতীয় বুজর্গ ৪_ কুতবিয়ত ধারামতে মিশ্রিত মাদার মশরব সম্পন্ন কুতবুল আকতাব, মগ্লুবুল হাল- বিভোর 
চিত্ত, কথা পরিত্যক্ত ভাষাভুলা কামেল অলিউল্লাহ, ছুলুক পরিত্যজ্য জজবাতী হাল বা অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। 
যাহার ফলে, পার্থিব অনুভূতি প্রাধান্য নাছুত মকামের আম্মারা স্তরের জনগণের জন্য এহেন জজবাতী ভাবধারা 
প্রাধান্য অলিউল্লাহ্র ফয়জ বর্কাত হাল-চাল, রীতিনীতি ও জ্ঞান জ্যোতিঃ বুঝার জন্য একজন দিল নিবদ্ধ কৃতুবে 
এরশাদের মধ্যস্থতা অনিবার্য্য । তাই মওলানা রূমী (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন £_ 
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যে কোন কাচা বস্তু বা খাদ্য, পাক বা তৈয়ার করিতে হইলে “ডেকচি” পাত্র বা তাবার মধ্যস্থতা অনিবার্য্য । 
কিন্তু পাকা ধাতু লোহা প্রভৃতিকে জলন্ত আগুনে দিলে ধ্বংস হয় না বরং খাটা হইয়া প্রফুল্লতা ও আগুনের রঙ- 
গুণ লাভ করে। 

হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 
দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে কতেক ছুলুক প্রাধান্য গাউছিয়ত ধারায় এবং কতেক কুতবিয়ত ভাবধারা প্রাধান্য 
মজ্ছুবে ছালেক বা মজ্জুবে মাহাজ ও মদার মশরব অলি উল্লাহর অস্তিত্বে বিকাশ ঘটে । এই বিস্তর বুজর্গদের নমুনা 
স্বরূপ কয়েকজন প্রকাশ্য ব্যক্তির নাম, অবস্থা বোধ গম্যতার জন্য উল্লেখ করিলাম । 

হজরতের বিশিষ্ট মুরিদানের নাম £_ 

১। মৌলানা অছিয়র রহমান (চরন্দীপ) ২। কাজী মৌং আছদ আলী, আহলা গ্রাম | ৩। মৌলানা আবদুল 
আজীজ, খিতাবচর ৷ ৪ মৌলানা আমিনুল হক, খরবন্দীপ প্রঃ হারবাঙ্গীরী । ৫ । মৌলানা খলিল ছাহেব, রাঙ্গুনীয়া । 
৬। মৌলানা আমান উল্লাহ । ৭। মৌলানা মোহছেন আলী । ৮। মৌলানা মোনছেপ আলী সাকিনান বাশখালী । 
৯। মৌলানা আকাম উদ্দীন, মহেষখালী। ১০ । মৌলানা মিঞা হোসাইন খিনুছি। ১১। মৌলানা আবদুল আজীজ, 
খগ্ডল, বার্মা । ১২। মৌলানা মোস্তাফিজুর রহমান । ১৩ । মৌলবী আহমদ ছফা, কাঞ্জননগর , পটীয়া | ১৪ । মৌলানা 
মুজিব উল্লাহ, রাউজান। ১৫। মৌলবী আবদুল রজ্জাক প্রঃ হাকীম শাহ্‌, সাতবাড়িয়া। ১৬। বাহরুল উলুম 
মওলানা আবদুল গণী, কাঞ্চনপুর, ফটিকছড়ী। ১৭। মৌলানা আবদুচ্ছালাম, ইদিলপুর। ১৮ । মৌলানা মুফতী 
সৈয়দ আমীনুল হক ফরহাদাবাদী | ১৯ । মৌলানা মোহাদ্দেচ হাফেজ কারী সৈয়দ তফজ্জল হোসাইন মির্জাপুরী 
২০। নোয়াখালী নিবাসী মৌলানা আবদুল আজীজ কাঞ্চনপুরী | ২১। দোগাইয়া চাদপুরী মৌলানা আশরফ আলী । 
২২। খগ্ডল নিবাসী মৌলানা আলী আজম । ২৩ । মৌলানা এয়াকুব গাজী, হরিণকাটা । ২৪ । মৌলানা আহমদুল্াহ, 
মাইজভাঙ্গা, সন্দীপ । ২৫ । মৌলানা কেরামত আলী নেজামপুরী । ২৬ | মৌলানা সিরাজুল হক, কাউখালী । ২৭ । 
মৌলানা ছালেকুর রহমান, রাঙ্গুনিয়া । ২৮। মৌলানা এনায়েত উল্লাহ, পাঠানটুলী, চট্টগ্রাম । ২৯। মৌলানা 
এয়াকুব নূরী । ৩০। মৌলবী উজির আলী, নোয়াখালী । ৩১। মৌলানা হাশমত আলী, ছিপাতলী গুমান মর্দন । 
৩২ । মৌলানা সৈয়দ ইউসুফ আলী, হাওলা। ৩৩ । মৌলানা আবদুর রশিদ সাতবাড়ীয়া। ৩৪ | মৌলানা কাজি 
আবদুল বারী, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম । ৩৫ | আবদুল গফুর শাহ । ৩৬ | কাজী মৌলানা মনওয়ার আলী, বড়উঠান, 
চট্টগ্রাম । ৩৭। মৌলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, ফটিকছড়ী, চট্টগ্রাম । ৩৮ | হজরতের একমাত্র পুত্র মৌলানা 
সৈয়দ ফয়জুল হক ওয়াছেল, মাইজভাণ্ডারী । ৩৯। ভ্রাতুস্পুত্র হজরত মৌলানা সৈয়দ গোলাম রহমান “কুতুবুল 
আকতাব” মাইজভাণ্ডারী । ৪০। ভ্রাতুস্পুত্র হজরত মৌলানা সৈয়দ আমীনুল হক ওয়াছেল মাইজভাণ্ডারী । ৪১। 
জাফর আলী শাহ্‌ সাহাবাজ হিজরতকারী । ৪২ । মৌলানা আবদুর রহীম বাবুনগরী । ৪৩ । মৌলানা রিজওয়ানুদ্দীন 
শীহনগরী | ৪৪ । মৌলানা মহব্বত আলী বিবির হাট । ৪৫ | মিঞা আবদুল জলীল প্রঃ বালু ফকির ছাদেক নগর । 
৪৬ | হাছি ফকির “কুতুব কলন্দর,” চারিয়া। ৪৭। ইউছুফ আলী ফকির “ছাইআ”। ৪৮। নজির শাহ সহর 
কুতুব । ৪৯ । মামু ফকির “মজ্জুব মকতুম” রাঙ্গুনীয়া । ৫০। ওবায়দুল হক মিঞা “মস্তকলন্দর” চান্দগাও। ৫১। 
আজগর শাহ “মজ্জুব কলন্দর” চকবাজার | ৫২ । খলিল শাহ “ছাইয়া কলন্দর” খন্দকিয়া। ৫৩ । মামু ফকির, 
রেঙ্গুন ঢুলিয়াগলি । ৫৪। বাঙ্গালী বাবা করাচী, পাকিস্তান । ৫৫ | বেলায়ত আলী শাহ “আবদাল কুতুব” চট্টগ্রাম | 
৫৬ | মৌলবী আমিরুজ্জমান মজ্জুবে ছালেক অলি উল্লাহ, পটীয়া। ৫৭। মৌলবী আবদুর রহমান মিঞা “কলন্দর 
শাহ” মুনসিকদার বাড়ী ফরহাদাবাদ। ৫৮ | আবদুল ওহাব শাহ, মলিবাগ। ৫৯ । মৌলবী আবদুল আজীজ 
“কুতুব কলন্দর” ফেণী। ৬০। পাগলা মৌলবী , ফেণী মিঞা নামে পরিচিত । ৬১ । পাগলা মিঞা, রাউজান । ৬২ । 
আমির মোজাফফর আহমদ, সহর কুতুব কক্সবাজার । ৬৩ । বাংলার সাবেক পূর্র্ব পাকিস্তানের অবসর প্রাপ্ত গভর্ণর 
জাকের হোসাইন ছাহেবের পিতা রহমান আলী মজ্জুব অলীউল্লাহ। ৬৪ । মৌলবী মনির উল্লাহ, নাছিরাবাদ 
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সোলতান বায়েজীদ বোস্তামী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর দরগাহের খাদেম । ৬৫ | মৌলবী নুরুচ্ছফা , কাজি 
পাড়া, কাঞ্চন নগর, পটায়া। ৬৬ । মৌলানা লুৎফুর রহমান, পটীয়া। ৬৭। জাহেদ মিঞ্ঞা, পটীয়া। ৬৮। 
মৌলবী আবদুর রহমান, সত্বা, রাউজান । ৬৯ । মৌলবী বজলুল করিম মন্দাকিনী । ৭০ । মৌলানা রাহাত উল্লাহ 
ছাহেব । ৭১। মৌলানা ফরিদুজ্জমান। ৭২। মৌলানা আবদুল হামিদ, বাশখালী । ৭৩ । মৌলানা রহিমুল্লাহ, 
রাউজান ৭৪ । মৌলানা আবদুল কুদ্দুচ হাওলাপুরী । ৭৫। বাচা ফকির, রাঙ্গুনীয়া। ৭৬। বাচা শাহ ফতেপুরী । 
৭৬। ওয়ালী মস্তান, রাউজান, হিজরতকারী প্রকাশ ওয়ালী শাহ, পার্বত্য চট্টগ্রাম 9494 পানী শাহ। ৭৮। 
আবদুল গফুর প্রঃ কমলী শাহ মোহনপুর, ফরিদপুর । ৭৯। মতিয়র রহমান শাহ ফরহাদাবাদ। ৮০। হাজী 
মৌলানা আবদুর রশিদ সাতবাড়িয়া, চট্টগ্রাম । ৮১ । ছুফী নুরজ্জমান বৈইজ্জারখিল। ৮২। মৌলানা মীর আহমদ, 
বরমা, পটীয়া । ৮৩। মৌলবী ফরোখ আহমদ সাব-রেজিষ্ট্রার নানুপুর ৷ ৮৪ । মৌলবী এখলাছুর রহমান বহাদ্দার 
বাড়ী, চট্টগ্রাম । ৮৫। কুমিল্লার সাবরেজিষ্ট্রার মৌলবী রেয়াজত উল্লাহ । ৮৬ । কুমিল্লার নওয়াব হোছাইনুল 
হায়দরের নায়েব আজিজ মিঞা, কাজী বাড়ী । ৮৭। কুমিল্লার পশ্চিম গাওয়ের নায়েব ছায়েদ আলী মিঞা । ৮৮ । 
কুমিল্লার বাগিচা বাড়ীর নওয়াব আলী বাহাদুর । ৮৯ । ডাক্তার সৈয়দ আবুল ফজল প্রঃ কালা মিঞা, নানুপুর । 
৯০। খুল্যা মিঞা ফকির নানুপুর । ৯১। উমেদ আলী ফকির নানুপুর । ৯২। ছুফী মমতাজ আলী আজিম নগর । 
৯৩ । আবদুর রহমান ছুফী আজিম নগর | ৯৪ । মৌলবী শামসুজ্জমা ডাক্তার বকৃশি বাড়ী, চট্টগ্রাম । ৯৫ | মৌলবী 
মতিউর রহমান মহেষখালী, বাতাকান্দি, কুমিল্লা। ৯৬ | হাফেজ আবদুর রহিম কাদির সর্দার বাড়ী, ব্রাহ্মণ 
সাকুয়া, বাগরা বাজার, কুমিল্লা । ৯৭। এবাদুল্লাহ শাহ, উকিয়া। ৯৮। নুর আহমদ খান, খন্দকীয়া, চট্টগ্রাম । 
৯৯ । মুসী ইছহাক, ফরহাদ নগর নোয়াখালী । ১০০ । মৌলবী আবদুল গণী মোক্তার বাইন্যার টিলা, চট্টগ্রাম । 
১০১। কালা মিঞা চৌধুরী । ১০২। মগদাইরের যুবক হজরতের নির্দেশে হিজরতকারী, বার্মার চাদা জিলার 
ধনকুবের ব্যবসায়ী আবদুল করিম । ১০৩ । মৌলানা রমজান আলী কদুরখিল। ১০৪ । মৌলানা আনওয়ার আলী, 
কদুরখিল । ১০৫ । আজিজ শাহ, বৈইজ্জার খিল । ১০৬ | মৌলানা হামিদ উল্লাহ, বারইঘোনা । ১০৭ । ওবায়দুল্লাহ 
চৌং, মিরেশ্বরাই। ১০৮। দেলাওয়ার আলী চৌধুরী, মিরেশ্বরাই। ১০৯ । আলতাফ আলী মিঞা, কাউখালী, 
ফেণী। ১১০। ছুফী চান্দ মিঞা মন্দাকিনী । ১১১ । মাষ্টার ফজলুর রহমান মন্দাকিনী । ১১২ । আনওয়ার মিঞা, 
দৌলতপুর ৷ ১১৩ । চুনু মিঞা চৌধুরী । ১১৪ । তুতুন মিঞা ফকির দৌলতপুর । ১১৫ । ফজলুর রহমান চৌধুরী 
দৌলতপুর । ১১৬ । মালেকজ্জমা মিঞা দৌলতপুর । ১১৭। মৌলানা আমজাদ আলী, দৌলতপুর । ১১৮ । 
সাহিত্যিক সৈয়দ আবদুল ওয়ারেছ শাহ, ভুজপুর, ফটিকছড়ী । ১১৯ । নানুপুর নিবাসী সৈয়দ খায়ের উদ্দীন 
ডাক্তার । ১২০। সৈয়দ মৌলানা আবদুল লতীফ, নানুপুর। ১২১। মৌলানা আবদুল গণী, মিঞাজি পাড়া, 
মাইজভাণ্ডার। ১২২ । মুন্সী সৈয়দ নেছার আহমদ, নানুপুর। ১২৩ । খায়েজ আহমদ মিঞাজি, নিজবাড়ী 
মাইজভাণ্ডার । ১২৪ । হায়দর আলী গোমস্তা, নানুপুর । ১২৫ । মোহাম্মদ ওয়াশিল, কুলাল পাড়া । ১২৬ । মৌলানা 
নাজের আলী শাহ, বারদোনা, সাতকানিয়া । ১২৭ । আবদুল জব্বার চৌং রাঙ্গুনীয়া । ১২৮ । সৈয়দুল হক ফকির, 
আজিম নগর, চট্টগ্রাম । ১২৯ । তৃতুন ফকির, আজিম নগর । ১৩০ । মৌলবী জিয়াউল হোসাইন মাইজভাণ্ডার । 
১৩১ । গুরুদাস ফকির হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী, হিন্দু সমাজেও ফকির নামে পরিচিত। ১৩২ । ধনঞ্জয় বুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী । 
১৩৩ । নুর আলী মিঞা, ফরহাদাবাদ । ১৩৪ । ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, ধলই, চট্টগ্রাম । ১৩৫ । গায়কদের মধ্যে 
সুপ্রসিদ্ধ সাধু মনমোহন । মোসলেম গায়ক আফতাব উদ্দীন, সুর সম্রাট ভ্রাতা আলাউদ্দীন গং, আমার জানামতে 
অনুগধহভাজন এবং তাহার অনুগ্রহ ফয়জ বরকাত আগ্রহী হিসাবে পরিচিত । যাহারা প্রথম অবস্থায় তাহার ফয়জ 
বরকাত হাছিলের পরে অন্য ব্যক্তি বা তাহার কামেল মুরিদের অনুগ্বহলাভে মুরিদ নামে আমার নিকট পরিচিত, 
কার্য্যতঃ তাহাদের নাম আদর্শগত কারণে এইছ্থলে উন্লমেখে বিরত রহিলাম। আমি ছায়র পীরি ব্যবসা করিনা, 
তাই আমার প্রত্যক্ষ অবগতির অভাবে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির নামও বাদ যাইতে পারে, কাজেই এই ভূল 
মার্জনীয় । 









ভূমিকা: যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা মানব জাতির হেদায়তের জন্য নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। কিন্তু মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শেষ নবী তথা খাতামুন্নবী হওয়ায় তার অবির্ভাবের পর আর কোন নবী 
রাসূল প্রেরিত হবেন না । কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও রাসূলুল্লাহর জীবনাদর্শ প্রচার প্রসারের জন্য 
যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন স্তরের আউলিয়া কেরামকে দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়েছেন এবং 
পাঠাবেন । কাজের পরিধি ও মহান আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের ভ্তরভেদে আউলিয়া কেরাম গাউছ, কুতুব, 
আবদাল, আওতাদ, নুজবা নুকবা ইত্যাদি স্তরে বিভক্ত । উল্লেখ্য, এ দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় অর্পিত 
হয়। কেউ কেবল ইবাদত বন্দেগী করে এ দায়িত্ব অর্জন করতে পারেন না। বর্ণিত আছে, একদা এক চোর 
বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ঘরে চুরি করতে আসে । এ সময় হযরত 
খিজির (আলাইহিস্‌ সালাম) তার দরবারে এসে বললেন, “হুযুর অমুক শহরের আবদাল ইন্তিকাল করেছেন । সে 
শহরের জন্য একজন আবদালের প্রয়োজন হবে । তখন বড়পীর (রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) বললেন, “এ গভীর 
রাতে আমি আবদাল কোথায় পাব ।” খিজির (আলাইহিস্‌ সালাম) বললেন, “আজ রাতেই আবদাল প্রেরণ করতে 
হবে । নচেত সে শহরে অঘটন ঘটে যাওয়ার সম্ভবনা আছে ।' হযরত বড়পীর (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বললেন, 
“আমার চৌকির নীচে একজন লোক আছে, তাকে ডেকে নিয়ে আসেন । খিজির (আলাইহিস্‌ সালাম) গিয়ে 
তাকে ঠেনে নিয়ে আসলেন। বড়পীর (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সে চোরের মাথায় হাত রেখে বললেন, “তুমি 
চোখ বন্ধ করো । এবার বলো কী দেখছো? লোকটি বলল, “আমি সাত জমিন সাত আসমান দেখতে পাচ্ছি 
বড়পীর (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বললেন, এ ব্যক্তি আবদালের মকাম লাভ করেছে। তাকে উক্ত শহরের 
আবদাল নিযুক্ত করা হলো ।' এ চোর কোন ইবাদত করে আবদাল হননি; বরং তিনি আবদাল হয়েছেন গাউছে 
পাকের নেক তাওয়াজ্জুর কারণে । 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা যেভাবে ফেরেশতাগণের মধ্যে কোন কোন 
ফেরশতাকে আল্লাহ তাআলার কোন কোন জগত দেখা শুনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন। সেভাবে ফেরেশতাদের 
ন্যায় মানুষের মধ্যেও আল্লাহ তাআলার জগতসমূহ দেখা শুনার জন্য কেউ কেউ নিযুক্ত হন। যেহেতু মানুষ 
ফেরেশতা থেকে উত্তম সেহেতু মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য ফেরেশতার চেয়ে বেশি হবে; এটাই যুক্তিসঙ্গত । 
গাউছুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ঘোষণা করেন, বড়পীর আব্দুল কাদের 
জিলানী ও আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা গাউছিয়াতের তাজ পরিয়ে দিয়েছেন ।” যেহেতু 
এটি প্রমাণিত সত্য যে, হযরত কেবলা কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) গাউছ ছিলেন, সেহেতু তার দায়িত্ব ও 
কর্তব্য ছিল ব্যাপক । তিনি যাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তিনি সে কাজের 
দায়িতৃপ্রাপ্ত হয়েছেন। হযরত কেবলার জীবনী পর্যালোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে, তিনিও বড়ীরের ন্যায় 
অসংখ্য লোককে নিজ গুণে বিভিন্ন মর্তবা প্রদান করেছেন । কাউকে আবদাল, কাউকে আওতাদ , কাউকে কুতুব 
বানিয়েছেন। আমরা প্রবন্ধে ইসলামী আকীদায় আউলিয়া কেরামের দায়িত্ব ও স্তরসমূহ গ্রহণযোগ্য দলীল দিয়ে 
প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি। 

আউলিয়া কেরামের স্তর ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি 
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ألا إن أُوْلِيَاءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ EL (LR)‏ آَمَنُوا وَكَانُوا 
0৬৪‏ (05) لَهُمْ الْيُشْرَى فِي USD BUS‏ وَفِي الْأخِرَةٍ لا تَبْدِيلَ لِعَلِمَاتِ 
الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (৬৪)‏ -سورة يونس 
অর্থ- সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র আউলিয়া কেরাম, যাদের দুনিয়াতে কোন ভয় ও আখিরাতে কোন পেরিশানি‏ 
নেই । তারা প্রকৃত ঈমানদার এবং মুত্তাকী । দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ ।‏ 
আল্লাহ তাআলার এ বিধানের কোন পরিবর্তন হবে না। এটিই শ্রেষ্ঠ সফলতা । [সুরা ইউনুস- আয়াত-‏ 
৬২,৬৩,৬৪]‏ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله قال 
ين عادى لي وليا ل ااه اجر وها ارت إل عبدي ياء اجه الي 
مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مساءته -(كتاب الرقاقء باب التواضع) 
অর্থ-হযরত আবু হুরায়রা (রাছিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার ওয়ালীর সাথে শত্রুতা‏ 
রাখে, আমি তার সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করলাম । আমি আমার বান্দার উপর যা ফরজ করেছি তার চেয়ে‏ 
কোন প্রিয় বস্তু দ্বারা আমার বান্দা আমার নিকটবর্তী হতে পারে না । আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার‏ 
নিকটবর্তী হয়, এপর্যন্ত যে, আমি তাকে ভালবাসি । আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই‏ 
যে কানে সে শুনে । আমি তার চোখ হয়ে যাই যে চোখে সে দেখে । আমি তার হাত হয়ে যাই যে হাতে সে ধরে ।‏ 
আমি তার পা হয়ে যাই যে পায়ে সে চলে । সে যদি আমার কাছে কিছু চায় তা অবশ্যই আমি তাকে দিয়ে থাকি ।‏ 
সে আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দিই । আমার কাজে আমি কখনও দ্বন্দ্বে নিপতিত‏ 
হই না। কিন্তু আমার মুমিন বান্দার (আউলিয়া কেরাম) জন্য আমি দ্বন্দে পড়ি । সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে । আর‏ 
আমি তার ইচ্ছাকে পূরণ না করতে অপছন্দ করি । [বুখারী শরীফ, কিতাবুর রিকাক, বাবু তাওয়াদু"‏ 
পবিত্র কুরআন মাজীদ ও বুখারী শরীফে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আউলিয়া কেরাম আল্লাহ তাআলার‏ 
কত নিকটবর্তী । সহীহ হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী আউলিয়া কেরাম তাদের চোখে দেখে না, তারা স্বয়ং রাব্বুল‏ 
আলামীনের চোখে দেখে । গাউছে বড় পীর (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, একদা আমি আল্লাহ তাআলার‏ 
জগতসমূহ দেখলাম, তা আমার কাছে আমার হাতের তালুতে একটি রাইয়ের দানার চেয়েও ছোট মনে হলো।‏ 
এটি এজন্য সত্যি যে, তিনি তো নিজের চোখে দেখেন নি; বরং তিনি মহান রাব্লুল আলামীনের চোখে দেখেছেন ।‏ 
আউলিয়া কেরামের বিভাজন ও দায়িত্ব‏ 
আউলিয়া কেরামকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায় । তাদের কর্ম পরিধি ও বিচরণ ইত্যাদি বিশ্লেষণে এ বিভক্তি করা‏ 
হয়। মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তারা কালক্রমে পৃথিবীতে বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হন। কিয়ামত‏ 
পর্যন্ত এ দায়িত্ব আউলিয়া কেরামের মধ্যে বন্টন হতে থাকবে । কোন কোন সূফী মনে কারণে তাদের অবস্থানের‏ 
কারণেই আল্লাহ তাআলা জগতের অস্থিত্ব রেখেছেন। তাদের মধ্যে এক জনের ইন্তিকাল হলে তার স্থানে অন্য‏ 
কেউ দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এ দায়িতৃপ্রাপ্তদের মধ্যে তিন শত জন নুকবা । চল্লিশ জন আবদাল । সাতজন উম্না ।‏ 
চার জন উমুদ । তাদের সকলের উপর কুতুব । যাকে অন্য ভাষায় গাউছ বলা হয়। [মাসিনিউন: আত তাসাউফ,‏ 
আরবি অনুবাদ পৃ.৪৫]‏ 
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হিজরী চতুর্থ শতকে সর্ব প্রথম হযরত আবু বাকর আল কাত্তানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সুফীগণের শ্রেণী ভাগ 
করেন । তিনি তাদের বিভিন্ন নামে অবিহিত করেন । এগুলো হলো- নুকবা , নুজবা, বুদলা , আল-আখিয়ার, আল 
উমুদ, আল গাউছ, আস সাইয়াহিন |তারিখে বাগদাদ, ও তারিখে দামিস্কা 

অতঃপর চতুর্থ শতকের শেষের দিকে হযরত আবু তালিব আল মক্কী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সৃফীগণের নতুন 
বিন্যাস উপস্থাপন করেন । তার মতে এরা কুতুব, আউতাদ ও আবদালে বিভক্ত । এ তিন ভাগের ইমাম হলেন 
কুতুব। আউতাদের সংখ্যা সাতজন | আবদালের সংখ্যা চল্লিশ বা সত্তর থেকে তিন শত পর্যন্ত । 

হিজরী সপ্তম শতকে ইমাম মুহি উদ্দীন ইবন আরবী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সুফীগণের নতুন বিভাজন উপস্থাপন 
করেন । সাথে সাথে তিনি প্রত্যেক স্তরের আউলিয়া কেরামের কাজের পরিধি ও কর্ম বিশ্লেষণ করেন ॥ফুতুহাতে 
মাক্কিয়া খ.২ পৃ.৪০] 

ইমাম মুহি উদ্দীন ইবন আরবি রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) সুফীগণের ছয়টি স্তর বর্ণনা করেন। 

এক. কুতুব: তাকে গাউছও বলা হয় । এটি আউলিয়া কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বড় ত্তর। তিনি রহস্যময়ী বাদশাহ । 
যিনি জগতের ব্যাখ্যা দেন। [রাওজাতুত তারিফ বিল হুব্বিশ শরীফ, পৃ.৪৩২] 

প্রত্যেক কালে একজন কুতুব থাকেন। হযরত আদম (আলাইহিস্‌ সালাম) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত পচিশজন 
কুতুবের হিসেব দিয়েছেন ইবন আরবী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) । কুতুবের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো তার 
কাছে আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাতের রহস্য পরিস্ফুটিত হয় । তার ইলমের সীমানা নির্ণয় করা যায় না। তিনি 
মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তার মর্তবা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন । 
দুই. আয়িম্মা। সুফীগণের মধ্যে দুইজন সূফী আয়িম্মা স্তরে থাকেন। তাদের একজন কুতুবের ডানের ওষীর হন 
আরেকজন কুতুবের বামের ওযীর হন। ডানের ওযীর আলমে মালাকুতের হিসেবে থাকেন | আর বামের জন 
পার্থিব জগতের দায়িত্বে থাকেন। কুতুবের ইন্তিকালের পর তাদের একজন কুতুব হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন [আল 
ফুতুহাতুল মাকিয়া, খ.২ পৃ.৪০০; আত তারিফত পৃ.৪১; কাশফু ইসতিলাহাতিল ফুনুন, পৃ.১৪৫৩-১৪৫৪! 
তিন. আউতাদ। এর সংখ্যা চার। তাদের কাজ হলো জগতকে অন্যায় অবিচার থেকে রক্ষা করা । পৃথিবীকে চার 
ভাগ করে তারা এক একজন এক এক অংশ দেখা শুনা করেন। তাদের কাছে এশী ক্ষমতা থাকে । তাদের মকাম 
অনেক বড়। তাদের একজন হযরত আদম (আলাইহিস্‌ সালাম)এর ফয়জ প্রাপ্ত হন। একজন হযরত ইব্রাহীমের 
(আলাইহিস্‌ সালাম) ফয়েজ প্রাপ্ত হন। আরেকজন হযরত ঈসা (আলাইহিস্‌ সালাম)এর ফয়েজ প্রাপ্ত হন। আর 
চতুর্থজন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ফয়েজ প্রাপ্ত হন। [আল ফুতুহাতুল মাক্কিয়া, খ.২ 
পৃ.৪০০]। 

চার. আবদাল। তাদের সংখ্যা সাত জন। তাদের কাজ হলো সাত জগতের দেখাশুনা । তাদের প্রত্যেকের একটি 
একটি জগতের দায়িত্ব আছে। তাদেরকে আবদাল বলার কারণ হলো- আরবিতে আবদাল শব্দের শাব্দিক অর্থ 
পরিবর্তন হওয়া । যেহেতু তারা তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ছায়াতে প্রকাশ করতে পারেন । অর্থাৎ তারা 
পরিবর্তিত হতে পারেন; সেহেতু তাদেরকে আবদাল বলা হয় । [আল ফুতুহাতুল মান্ধিয়া খ.২ পৃ.৩৭৬; হুলিয়াতুল 
আবদাল পৃ.১১] 

পাচ. নুজবা। এদের সংখ্যা হলো চল্লিশ জন। এরা আবদালের চেয়ে ক্ষমতায় ছোট । এদের কাজ হলো 
মানবজাতির ভার বহন করা । উল্লেখ্য সাধারণ মানুষ এদের উপরে যেতে পারে না |কিতাবুল ইসতিলাহাতিশ 
শায়খ পৃ ২৮৬] 

ছয়. নুকবা । এটি সূফীগণের প্রাথমিক স্তর । একজন সুফী শরীয়ত ও তরিকত পূর্ণরূপে পালনের মাধ্যমে এ স্তরে 
পৌছেন। এঁদের সংখ্যা তিনশত জন। এঁরা প্রসারিত অন্তরের অধিকারী হন। আল্লাহ তাআলার গোপন রহস্য 
তাদের জানা থাকে । (আত তারিফাত, পৃ.২৬৬; ইসতিলাহাতুস সূফীয়া পৃ.৯৬] 
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বিখ্যাত সুফী গবেষক হযরত ইবন খাতিব (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সুফীদের ভ্তরকে সাত ভাগে প্রকাশ করেছেন- 

এক. আবদাল দুই. আকতাব তিন. আউতাদ চার. উরফা পাচ. নুজবা ছয়. নুকবা সাত. গাউছ। [তাফসিরুত 

তাবারী খ.১৪ পৃ.২৮; সিরাতু ইবন হিশাম, খ.৩ পৃ.১১০] 

আবদাল হলো চতুর্থ স্থানের আউলিয়ার অন্তর্ভুক্ত । তারা অদৃশ্য লোক। সমাজের লোকেরা তাদেরকে আবদাল 

হিসেবে জানে না। কেননা, তারা তাদেরকে গোপন করেন । [মিয়াতু সুয়াল আনিল ইসলাম কৃত-ইমাম গাযালী 

খ.২ পৃ.২৮৯-২৯১] 

তাদেরকে সংরক্ষক হিসেবে মানা হয়। তাদের নির্দিষ্ট কারামত থাকে । কোন কোন কিতাবে তাদেরকে সালীহ 

বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পৃথিবী কখনো আবদাল থেকে খালি থাকবে না। তাদের কেউ ইন্তিকাল 

করলে কোন মুমিন বান্দা থেকে তার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ হয় । তারা সিরিয়ায় বসবাস করেন । এ প্রসঙ্গে হাদীস 

শরীফে আছে- 

الأبدال بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقي بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل 
الشام بهم العذاب - رواه الإمام أحمد في مسنده» وقال السيوطي عنه: رجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد وهو ثقة. 

অর্থ-আবদাল সিরিয়ায় থাকেন । তাদের সংখ্যা ৪০ জন । তাদের কেউ ইন্তিকাল করলে আল্লাহ তাআলা 

তার স্থানে অন্যজনকে স্থলাভিষিক্ত করেন তাদের কারণে বৃষ্টি হয় । তাদের কারণে শত্রুদের উপর বিজয় 

নিশ্চিত হয়। তাদের কারণে সিরিয়া থেকে আযাব দূরভীত হয় । ইমাম আহমদ, মুসনাদ । ইমাম সুযুতী 

বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী সকলেই সিকাহা 

আবদাল সম্পর্কিয় কিছু হাদীস 

পাঠকের জন্য নিন্নে আবদাল সম্পর্কিয় কিছু হাদীস ও গ্রহণযোগ্য উলামার উক্তি উপস্থাপন করা হলো- 

حديث الأبدال له طرق عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة . منها للخلال في كرامات الأولياء بلفظ " : الأبدال 

أربعون رجلا » وأربعون امرأة كلما مات رجل أبدل الله رجلا مكانه » وإذا ماتث امرأة أبدل الله مكانها امرأة" 


হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে আবদাল বিষয়ে বিভিন্ন সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
সব হাদীসের বর্ণনসূত্র দয়িফ। এরূপ হাদীস আবু বকর আল খিলালও তার কারামাতুল আউলিয়া গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন। হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে আবদাল সম্পর্কে 
বলা হয়েছে- আবদাল পুরুষের মধ্যে চলিশ জন এবং নারীদের মধ্যে চল্লিশ জন। পুরুষের মধ্যে কেউ 
মারা গেলে তার স্থানে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়; ঠিক একই ভাবে নারীদের ক্ষেত্রে একজন মারা 
গেলে অন্যজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় 


وو ভা‏ : لن تخلو الأرض من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن > ৫2৪‏ يسقون » وبهم 


'ইমাম তাবরানী তার আল মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে বলেন-খলিলুর রাহমান তথা হযরত ইব্রাহীম 
(আলাইহিস্‌ সালাম) এঁর মত আল্লাহ্‌র বন্ধু থেকে জমিন কখনো চলিশ জন আবদাল হতে খালি থাকবে 
না। তাদের কারণে বৃষ্টি হয়। তাদের কারণে সাহায্য আসে । তাদের কেউ ইন্তিকাল করলে তার স্থানে 
অন্যজনকে স্থলাভিষিক্ত করা হয় ৷” 
ومنها لابن عدي في كامله بلفظ : البدلاء أربعون » اثنان وعشرون بالشام » وثمانية عشر بالعراق » كلما مات‎ 
. منهم واحد بدل الله مكانه آخر › فإذا جاء الأمر قبضوا كلهم › فعند ذلك تقوم الساعة‎ 
ইমাম ইবনু আদি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) তার কামিল গ্রন্থে বর্ণনা করেন-আবদাল চলিশ জন । তাদের 
বাইশ জন সিরিয়ায় আঠার জন ইরাকে থাকেন। তাদের কেউ মারা গেলে তার স্থানে অন্যজনকে 
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তখনই কিয়ামত DS C7 |° 
وكذا يروى كما عند أحمد في المسند والخلال وغيرهما » عن عبادة بن الصامت رضي اله مرفوعا : لا يزال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل‎ 
الرحمن كلما مات واحد أبدل الله عز وجل مكانه رجلا . وفي لفظ للطبراني في الكبير : بهم تفوم الأرض » وبهم يمطرون ؛ وبهم ينصرون‎ 
ইমাম আহমদ ও আবু বকর আল খিলাল তার আস সুন্নাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন- হযরত উবাদাহ ইব্‌ন 
সামিত (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে- হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহর ন্যায় 
অপর জনকে স্বলাভিষিক্ত করেন। আল মুজামুল কাবীর গ্রন্থে বলা হয়েছে জমিন তাদের কারণে ঠিকে 
আছে। তাদের কারণে বৃষ্টি হয়। তাদের কারণে সাহায্য আসে ।' 
ولأبي نعيم في الحلية » عن ابن عمر رفعه : " خيار أمتي في كل قرن خمس مائة والأبدال أربعون › فلا الخمس مائة ينقصون‎ 
ولا الأربعون كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر " » قالوا : يا رسول اللّهِ » دلنا على أعمالهم ؟ قال " : يعفون عمن ظلمهم‎ 
. " ؛ ويحسنون إلى من أساء إليهم » ويتواصلون فيما أتاهم اللّه عز وجل‎ 
'আবু নুয়াইম তার হুলিয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেন- হযরত ইব্‌ন উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে 
বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক যুগে শ্রেষ্ঠ উম্মত পাচ শত জন । তীদের মধ্যে চল্লিশ জন আবদাল । 
কখনো এ পাচশত জনের কমতি হবে না এবং এ চল্লিশ জনেরও কমতি হবে না। তাদের কেউ ইন্তিকাল 
সাথে যারা দুর্ব্যবহার করে, তাদের সাথে তারা ভাল ব্যবহার করেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা 
দিয়েছেন তা তারা বন্টন করে দেন !' 
وفي الحلية أيضا ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه " لا يزال أربعون رجلا من أمتي قلوبهم على قلب إبراهيم يدفع اللّه بهم عن أهل الأرض ؛‎ . 
قالوا : فبم أدركوها يا رسول الله ؟ قال : " بالسخاء والنصيحة للمسلمين"‎ ٠ " يقال لهم الأبدال » إنهم لم يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة‎ 
'হুলিয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে আরো বর্ণিত আছে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে চল্িশজন লোক সর্বদা থাকবে তাদের অন্তর হযরত ইব্রাহীম 
(আলাইহিস্‌ সালাম)এঁর অন্তরের উপর থাকবে অর্থাৎ হযরত ইবাহীম (আলাইহিস্‌ সালাম )এঁর ফয়েজপ্রাপ্ত 
হবেন । আল্লাহ তাআলা তাদের কারণে জমিন থেকে বিপদ নিরসন করেন । তাদেরকে আবদাল বলা 
হয়। তারা নামায, রোযা ও সাদকার কারণে এ মকাম অর্জন করেন না; বরং তারা সাখাওয়াত 
(দানশীলতা)ও মুসলমানের প্রতি নসীহতের কারণে এ মর্তবা অর্জন করেন ।' 
قال الضياء المقدسي : إن رواية صفوان بن عبد الله عن علي رضي اللّه عنه من غير رفع : لا تسبوا أهل الشام‎ 


جما غفيرا » فإن فيها الأبدال » قالها ثلاثا بل أخرجها الحاكم في مستدركه مما صححه من قول علي نحوه . ورأى 
بعضهم النبي صلى alll‏ عليه وسلم في المنام فقال له : أين بدلاء أمتك ؟ فأوما بيده نحو الشام › 


“আল মুকাদেসী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বর্ণনা করেন, হররত জাফটরান O ay 
(রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণনা করেন, তম TT TF TFT. কেননা, সেখানে 
আবদাল আছেন । তিনি এটি তিনবার বলেছেন ।” ইমাম হাকিমও এ হাদীসটি হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু 
তায়ালা আনহু) হতে বর্ণনা করেন। কোন এক ব্যক্তি রাস্ল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে স্বপ্নে 
দেখেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার উম্মতের আবদাল কোথায় থাকেন? তিনি ইশারা করে 
সিরিয়ার দিকে নির্দেশ করলেন । 
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ويروى في حديث مرفوع : " ثلاث من كن فيه فهو من الأبدال الرضابالقضاء : والصبر عن المحارم؛ والغضب ل . " وعن بعضهم قال:: 
أكلهم فاقة وكلامهم ضرورة » وعن معروف الكرخي › قال : من قال : الهم ارحم أمة محمد في كل يوم كتبه الله من الأبدال » وهو في الحلية 
بلفظ من قال في كل يوم عشر مرات : اللهم أصلح أمة محمد › الهم فرج عن أمة محمد › الهم ارحم أمة محمد › كتب من الأبدال » وعن غيره 
» قال : علامة الأبدال أن لا يولد لهم . بل يروى في مرفوع معضل : " علامة أبدال أمتي أنهم لا يلعنون شيئا أبدا " . 
'মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, যার কাছে তিনটি গুণ থাকবে সে আবদালের অন্তর্ভুক্ত হবে। এক.‏ 
তাকদীরের উপর সন্তষ্ট থাকা । দুই. নিষেধ কাজ থেকে বিরত থেকে ধৈর্যধারণ করা । তিন. আল্লাহ‏ 
তাআলার জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের আহার কম । আবদালের আরেকটি নিদর্শন‏ 
হলো-প্রয়োজনের বাইরে কথা না বলা । হযরত মারুফ করখী রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) থেকে বর্ণিত‏ 
আছে, যে ব্যক্তি এ দুআ করেন “হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উম্মতকে রহম‏ 
করো । সে আবদালের অন্তর্ভুক্ত ।* হযরত আবু নাঈম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এর হুলিয়া গ্রন্থে আছে,‏ 
যে ব্যক্তি দৈনিক দশবার এ দুআ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে আবদালের অন্তর্ভূক্ত করবেন।‏ 
)কেউ কেউ বলেন, আবদালের‏ اللّهُم أصلح أمة محمد اللّهم فرج عن أمة محمد » اللَّهم ارحم أمة محمد) 
আলামাত হলো তাদের কোন সন্তান থাকে না। আরেক হাদীস শরীফে আছে, আবদালের আলামত‏ 
হলো, তারা কোন কারণে অন্যকে লানত করেনা ।'‏ 
وقال يزيد بن هارون : الأبدال هم أهل العلم . وقال الإمام أحمد : إن لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم؟ وقال بلال الخواص: كنت في 
تيه بني إسرائيل فإذا رجل يماشيني فتعجبت منه وألهمت أنه الخضر » فقلت له : بحق الحق من أنت ؟ قال : أنا أخوك الخضر › فقلت 
له : أريد أن أسألك › قال : سل » قلت : ما تقول في الشافعي ؟ قال : هو من الأبدال ؛ قلت : فما تقول في أحمد ؟ قال : رجل صديق › 
قلت : فما تقول في بشر بن الحارث ؟ قال : رجل لم يخلق بعده مثله » قلت : فبأي وسيلة رأيتك ؛ قال : ببركة أمك . 


'ইয়াঘিদ ইবন হারুন (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বর্ণনা করেন, আহলে ইলমই হলেন আবদাল। হযরত 
ইমাম আহমদ রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, মুহাদ্দীসগণই হলেন, আবদাল। বিলাল আল খাওয়াস 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বর্ণনা করেন, আমি বনি ইসরাঈলের তীহ প্রান্তরে ছিলাম । হঠাৎ দেখলাম 
আমার পাশে কেউ হাটছে। আমি আশ্চার্যন্িত হলাম | আমাকে বলা হলো তিনি খিযির | আমি তাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সত্য সত্য কে বলুন? তিনি বললেন, আমি তোমার ভাই খিযির । আমি বললাম, 
আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই। তিনি বলেন, প্রশ্ন করুন। আমি বললাম ইমাম শাফেয়ী 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সম্পর্কে আপনার কী মত। তিনি বললেন, তিনি আবদাল। আমি বললাম 
ইমাম আহমদ (রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) সম্পর্কে আপনার কী মত । তিনি বলেন, তিনি সিদ্দিক । হযরত 
বিশর ইবন হারিস রোহমাতুল্লাহে আলাইহি) সম্পর্কে আপনার কী মত। তিনি বলেন, তার পরে তার 
ন্যায় আর কাউকে সৃষ্টি করা হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি আপনাকে দেখতে পাওয়ার কারণ 
কী। তিনি বললেন তোমার মায়ের দুআর বরকতে । 
» والبدلاء أربعون » والأخيار سبعة » والعمد أربعة‎ ٠ و في تاريخ بغداد للخطيب قال : النقباء ثلاثمائة » والنجباء سبعون‎ 
والغوث واحد » فمسكن النقباء المغرب » ومسكن النجباء مصر › ومسكن الأبدال الشام » والأخيار سيّاحون في الأرض » والعْمُد‎ 
ومسكن الغوث مكة » فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء » ثم النجباء » ثم الأبدال » ثم‎ ٠» في زوايا الأرض‎ 
.. الأخيار » ثم العمد » فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوث » فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته‎ 
“তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে খাতীৰ আল বাগদাদী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) হতে বর্ণিত আছে, নৃকবা তিনশত 
জন । নুজবা সত্তর জন। আবদাল চল্লিশ জন। আখইয়ার সাত জন । উমুদ চার জন। গাউছ একজন । 
নুকবা মরক্কোতে, নুজবা মিসরে, আবদাল সিরিয়ায় থাকেন । আখইয়ার পুরো পৃথিবীতে ভ্রমণে থাকেন । 
উমুদ পৃথিবীর কোণায় কোণায় এবং গাউছের অবস্থান মন্কায়। কোন ঘটনা ঘটে গেলে প্রথমে নুকবারা 
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দেখেন, পরে নুজবা, এরপর আবদাল, অতঃপর আখইয়ার এবং পরে উমুদ দেখেন । নচেত গাউছই তা 
সমাধা করেন । তার যে কোন প্রার্থনা শেষ না হতেই কবুল করা হয় ৷” 
وفي الإحياء : ويقال إنه ما تغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رجل‎ 
من الأبدال ولا يطلع الفجر من ليلة إلا ويطوف به واحد من الأوتاد‎ 
ইয়াহইয়া উলুমুদ্দিন গ্রন্থে ইমাম গাযালী (োহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, কোন আবদাল বায়তুল্লাহ 
তাওয়াফ করা ব্যতীত সূর্য পশ্চিম দিকে ডুবে না । আর কোন আউতাদ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা ব্যতীত 
সূর্য উদিতও হয়না বা সকাল হয় না।' 
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলার জগত পরিচালনার জন্য আল্লাহ 
দায়িত্ব দিয়ে নিয়োজিত রেখেছেন । কেউ প্রাণ কবজ করার দায়িত্বে, কেউ মেঘ-বৃষ্টি কাজের দায়িত্বে, 
কেউ মানুষের আমলনামা লেখার দায়িত্বে । এভাবে তিনি কোন কোন ফেরেশতাকে আলমে বারযাখের 
দায়িত্বে, কোন কোন ফেরেশতাকে আরশ বহন করার দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন। একইভাবে 
আল্লাহ তাআলা আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির মধ্যে বুযুর্গ পীর মাশায়েখকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে 
জগতের কাজ আঞ্জাম দেন। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি অক্ষম ৷ বরং এদ্বারা মহান আল্লাহ তাআলার দয়া 
ও অনুগ্রহের বহিপ্রকাশ হয়। তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা উচ্চ মাকাম দান করে সম্মানিত 
করেন। গাউছুল আজম হযরত আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) সম্পর্কে শেরে 
বাঙ্গালা হযরত আজিজুল হক আলকাদেরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) দেওয়ানে আজিজ গ্রন্থে বলেন- 
আঁ চেরাগে উম্মতানে আহমদী 


“তিনি মাইজভাগ্ডার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত গাউছুল আজম নামধারী বাদশাহ । 
তিনি নবীর আহমদী মসরব উম্মতগণের চেরাগণে হেদায়ত বা আলোকবর্তিকা |” 


লেখক £ সহযোগী অধ্যাপক , আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; 
রিসার্চ ফেলো, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট | 


মাইর দরবার শরীফে আন্তর্জাতিক জনে ঈদে মিলাদ (দ) মাইফিন-২০২০ 


২৭ রবিউল আউয়াল, ১৩ নভেম্বর ২০২০, শুক্রবার বাদে মাগবির 


কোভিড-১৯ এর বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এবার অনলাইনের মাধ্যমে মাহফিল উদ্যাপিত হবে 
যা দরবারের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ Officialsufismbd (Maizbhandar Darbar Sharif) 4 


সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। 
ছদারত ও আখেরী মোনাজাত : আওলাদে রাসূল সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 


সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাপ্তারী মোদাজিনুহল আলী) 
সৌজন্যে : আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী শোহ্‌ এমদাদীয়া) 
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তাসাউফ: নিজ thant 
/) গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী আল কাদেরী 


তাসাউফ বা সুফীবাদের বিকাশ ঘটে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই, মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌ তায়ালা সে জীবন 
ব্যবস্থা দিয়েছেন। তার রূহ বা আত্মা হল তাসাউফ ৷ মনের কালিমা, জটিলতা, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, 
পরশ্রীকাতরতা, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি কুম্বভাব দূর করে পরম অষ্টার সাথে রূহানী সম্পর্ক স্থাপন এবং তার প্রেম ও 
সানিধ্য লাভের জ্ঞান ও পথকে তাসাউফ বলে, তাসাউফের মূল নির্যাস খুঁজে পাওয়া যায় সত্ত্বার ITY OCF | 
মানব জীবনের যাহিরী ও বাতেনী বিশুদ্ধতা সাধন করাই তাসাউফের মূল লক্ষ্য । 
তাসাউফ (2,23) শব্দটি বাবে 2 এর মাসদার, আভিধানিক অর্থ সূফী হওয়া । শায়েখ আবু ত্বহা তারেক 
বিন মুহাম্মদ সাদী -৪০ শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন- ৪০ শব্দটি চারটি অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত । 
প্রতিটি অক্ষরই তাসাউফের মুল বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করে । 
যথা:- 

১. দ্বারা 4:9 (তাওবা) ইঙ্গিত করে। 

২. ৩০ দ্বারা ॥: ০ (সাফা) বা পরিচ্ছন্ন হওয়া ইঙ্গিত করে। 

৩. 5 দ্বারা 2); (বেলায়ত) বা বন্ধুত্ব ইঙ্গিত করে। 

8. দ্বারা 4 (ফানা) বা নিশ্চিহ্ন হওয়া ইঙ্গিত করে। 
সুতরাং বলা যায়- ২+; হলো গোনাহ থেকে তাওবা করে কলব বা আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করে আল্লাহ্র নৈকট্য 
কামনা করে আল্লাহ্‌ তায়ালার জন্য ফানা হয়ে যাওয়া । 
التصوف‎ শব্দের ব্যক্তি বাচক বিশেষ্য এ+ (সূফী) বা متصوف‎ (মুতাসাউফ) । যাকে বিভিন্ন ভাবে ইসলামি 
আধ্যাত্ববাদ, ইসলামের অর্ন্তনিহিত রূপ, ইসলামের অন্তর্গত আধ্যাত্মিকতার অদৃশ্য অনুভূতি হিসেবেও সংজ্ঞায়িত 





করা যায় । 
সুফী (5$+) শব্দটির দুইটি ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়- 
১. +৮ (সূফী) শব্দটি ॥৬০ (ছফা) হতে এসেছে, যার অর্থ বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা, শুদ্ধতা এবং 
পাপশূন্যতা । 


২. ৬৪২০ শব্দটি 2+ (সাউফ) হতে এসেছে, এর অর্থ পশম । 

কেননা সুফীগণ বিলাসিতাহীন জীবন যাপনের জন্য পশমের পোষাককে প্রধান্য দিয়ে থাকেন, কারণ এটা ছিল 
নবীদের পোষাক । আর ২+ (সাউফ) এর দিকে নিসবত করেই তাদেরকে সূফী বলা হয় । 

সূফী আল-রুধাবারি এই দুইটি মূলকে একত্রিত করে বলেন- সুফী হলেন সে ব্যক্তি যিনি সর্বোচ্চ পরিশুদ্ধ অবস্থায় 
পশমী বন্ত্র পরিধান 75596 | التصوف‎ ১০| 5 গ্রন্থে রয়েছে- -৪-০ শব্দটি 4০] (সিফাত) বা গুণ থেকে 
উৎপন্ন । কেননা ৪: এর মূল তত্্ হলো ভালো গুণে গুণান্বিত করা আর মন্দগুণ পরিত্যাগ করা । অনেকের 
মতে, সুফি শব্দটি 2৪০ -/-২। (আসহাবে সুফ্ফাহ) থেকে এসেছে । আশ্রয়হীন সাহাবীদের একটি দল, 
যাদেরকে মাহবুবে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে নববী শরীফের প্রাঙ্গনে সুফ্ফাহ নামক স্থানে 
থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, তারা সেখানে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম )কে সাহচর্য দিতেন 
এবং সেখানে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। 

কার্ল এনষ্ট এর মতে সুফী শব্দটি কোনো ইসলামিক গ্রন্থ বা কোন সূঁফিদের কাছ থেকে আসেনি, তার মতে 
শব্দটি এসেছে প্রাচ্যের ভাষা বিষয়ক ব্রিটিশ গবেষকদের থেকে, ইসলামিক সভ্যতায় তারা যে মনোমুগ্ধকর বিষয় 
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উপলব্ধি করেন এবং তৎকালীন যুক্তরাজ্যে ইসলাম সম্বন্ধে যে নেতিবাচক ধারণা বা বিশ্বাস বিরাজ করেছিল তার 

মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করতে তারা সুফিবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন। 

সুফীবাদ এবং সুফীর সংজ্ঞায় Cambridge Dictionary তে আছে- Sufism is the beliefs and 

practices of sufis (an Islamic religious group that tries to become united with 

Allah by living a simple Life, praying and meditating? 

আধুনিক দার্শনিকগণ সুফীবাদের সংজ্ঞায় বলেন- Sufism is the intensification of Islamic faith 

and practice and the process of realizing ethical and spiritual ideal. 

অর্থাৎ: সুফীবাদ হলো ইসলামি বিশ্বাস এবং চর্চার তীব্রতা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুধাবনের পদ্ধতি । 

তবে অধিকাংশ মুসলিম পন্ডিতরা একমত হয়েছেন যে, সাউফ বা পশম হলো ‘সূফি’ শব্দটির সম্ভাব্য মূল । 

ইসলামি পরিভাষায় তাসাউফ বা সুফিবাদ বলতে আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনাকে বুঝায় । আত্মা সম্পর্কিত আলোচনা 
এর মুখ্য বিষয়, সার্বক্ষণিক আল্লাহ্র স্মরণের মাধ্যমে কলবকে কলুষমুক্ত করে আল্লাহ্র ভালোবাসা অর্জন এবং 
আপন নফ্সের সঙ্গে জিহাদ করে শয়তানের প্ররোচনা হতে মুক্তি পাওয়াই হলো সূফিবাদের উদ্দেশ্য । 

হজরত দাতাগঞ্জ বখ্স লাহোরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহে) তার “কাশফুল মাহজুব" গ্রন্থে লিখেছেন-_ 

অর্থাৎ: নিঃসন্দেহে স্বচ্ছতার নামই হচ্ছে তাসাউফ । এখানে স্বচ্ছতা বলতে আত্মার পবিত্রতা বা পরিশ্ুদ্ধতাকে 

বুঝানো হয়েছে। 

হযরত দাতাগঞ্জ বখ্‌স লাহোরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহে) তাসাউফকে তিনটি স্তরে বিন্যাস করেছেন- 

১. +০ (সুফি) ৪ ০১+ (সুফি) হচ্ছেন যিনি স্বীয় অস্তিত্বকে বিলীন করে সৃষ্টার সাথে মিলিত হন এবং 
কুপ্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত হন। 

২. 2,০১ (মুতাসাউফ) £ঃ 2+: হলেন যিনি কঠোর সাধনার মাধ্যমে বাস্তবতার সন্ধানে সদা সচেষ্ট 
থাকেন এবং সত্যবাদী হন। 

৩. ৪০১৭ (মুসতাসাউফ) ৪ ৪ ++: হলেন যিনি দুনিয়া এবং দুনিয়াবী সম্পদ ও পদবীর লোভে বিভোর 
থাকেন। বাস্তবতা এবং মূল তত্তের ব্যাপারে যারা দুর্বিনীত, তাদের সম্পর্কে সৃফিগণ অভিমত ব্যক্ত করে 
বলেন- وعند غيرهم كالذياب‎ 548৫ ৪৯০০৭] অর্থাৎ এই ধরনের কৃত্রিম সুফি মাছি এবং বাঘের মত 
ক্ষতিকারক, যাদের সাহচর্য সর্ববন্থায় পরিত্যাজ্য ৷ 

এ বিষয়ে প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত মুরতাইম (োহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন_ 

التصوف حسن الخلق فلا تخالطوه بشىء من الهنل 

অর্থাৎ; তাসাউফ হলো উত্তম চরিত্র, সকল ধরণের রসিকতা হতে এটি মুক্ত । তাসাউফ এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে 

গিয়ে হযরত ইবনে জালালী দামেশকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহে) বলেন- ₹-১১ 4455 2,০: অর্থাৎ তাসাউফ 

হচ্ছে বাস্তবতার নাম, যেখানে লোক দেখানো বা অবাস্তবতার কোনো জ্ঞান নেই । 

বরণ্য সুফি সাধক আবু ওমর দামেশকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহে) এঁর মতে- ০০ التصوف غض الطرف‎ 

091 অর্থাৎ দুনিয়া থেকে পরিপূর্ণ বিমুখ থাকার নামই হচ্ছে তাসাউফ | 

এতিহাসিক ভাবে, মুসলমানরা সুফিদের আধ্যাত্মিক সাধনাকে প্রকাশ করার জন্য তাসাউফ শব্দটি ব্যবহার 

করত। এঁতিহাসিক সুফিদের মতে তাসাউফ ইসলামের একটি বিশেষ রূপ যা ইসলামিক শরীয়াহ আইন এর 

অনুরূপ । 

যথেষ্ট জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী নাম-যশ ও খ্যাতির ধারক-বাহক হলেও আত্মার পরিশ্তদ্ধতা ব্যতীত কেউ 

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 
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৬০535)‏ رَكاهَا . وَقَدْكَابَ مَنْ دَسَاهَا) 
“যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সে সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ হয় । (সুরা শামস, ৯-১০)‏ 
পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে 4255 শব্দ দ্বারা পরিশুদ্ধি বা আত্মশ্ুদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে, যা তাসাউফ শব্দের‏ 
সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।‏ 
তাসাউফ তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান মানৃষকে বিশেষ গুণে গুণান্বিত করে উন্নতির চরম শিখায় পৌছায়, সহিহ বুখারী‏ 
শরীফে ০.1 455 এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে,‏ 
0৯5০ ০০ ৬২৮৪৮ ৩৬ 48৩ 4) ৩90 85০৯ 1০‏ الله صَلَى الله عَلَيّهِ 29 25555284৩10 ৩253‏ 


১৭৩1 25৪ 286 اما لاحر فلو‎ 
সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বর্ণনা করেন- আমি 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে দু'টি পাত্র সংরক্ষণ করেছি, দুটির একটি সর্বসাধারণের নিকট 
উন্মুক্ত করেছি। অপরটি যদি বর্ণনা করি আমার কণ্ঠনালী কর্তনের আশঙ্কা করছি। 
উল্লেখিত হাদিসে অদৃশ্য গুপ্তজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় মিশকাতুল মাসাবীহ'র ব্যাখ্যাগ্রস্থ মিরকাত 
এবং আইনুল উলুম গ্রন্থে বর্ণিত আছে- এ বিশেষ ইলম তাসাউফ চর্চাকারী আল্লাহ্‌ ওয়ালা ছাড়া আল্লাহ তায়ালা 
অন্য কারো কাছে প্রকাশ করেন না। সুতরাং বুঝা যায়- আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে তাসাউফ চর্চার কোনো বিকল্প 
নেই। আল্লাহ্র পথে কঠোর সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারলে ইলমে গায়েব অর্জন করা যায়। 
আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় আউলিয়ায়ে কেরামকে এরপ জ্ঞান দান করেন। প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ দায়লামী শরীফে 
প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাছিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন_ 
. ان من العلم كهيئه المكنون لا يعلمه الا العلماء بالله‎ 

অর্থাৎ; এমন এক ধরণের জ্ঞান আছে, যা ঝিনুকের মধ্যে গোপন থাকার ন্যায় গুপ্ত। আল্লাহ্‌র জ্ঞানে জ্ঞানীরাই এ 
ব্যাপারে অবহিত। 
তাসাউফ হলো ইসলামের রূহ বা আত্মা যা ইমাম বুখারী প্রণিত বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা 
প্রতীয়মান হয়_ 
91224 يَقُولُ: ألا وَإِنَ فِي الْجَسَدٍ‎ LG بْنَ يَشِيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ‎ SUA ৩০ 

. صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ ا وَهِيَ الْقَلْبُ‎ 
প্রখ্যাত সাহাবী হযরত নোমান বিন বশীর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলে 
খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- সাবধান! মানুষের শরীরে এমন একটি গোশতের টুকরো 
আছে যেটি সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকবে আর সেটি বিকৃত হলে সমস্ত শরীর বিকৃত হয়ে যাবে । সাবধান! 
সেই অংশটি হলো বলব বা অন্তর, অতএব এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধিতা শরীয়ত থেকে পৃথক 
কোন বিষয় নয়, বরং বান্তবিকপক্ষে তাসাউফ হলো এর আত্মা । 
নফ্সের পাশবিক প্রবৃত্তি, মানবিক দুর্বলতা এবং সর্বোপরি নিজের সব ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে বিসর্জন দেয়ার 
মাধ্যমে মানবাত্বা অসীম যাতের অসীমত্ত্ব লাভ করে। 
এরই প্রেক্ষিতে হযরত শরফুদ্দিন শাহ বু-আলী কলন্দর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহে) বলেন- 

“তা-তুয়ী ইয়ারে গরদাদ ইয়ারে তু 
চু-নাবাশী ইয়ারে বাশাদ ইয়ারে তু” 


মরিস 
{8b Ê 
گر‎ 












অর্থাৎ: যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার তুমিত্ব জীবিত থাকবে, ততক্ষণ তুমি মাশুক (আল্লাহ)কে পাবেনা । যখন তোমার 
তুমিত্ব থাকবেনা, তখনই তোমার আল্লাহ প্রাপ্তি ঘটবে। 

সুফীবাদ তথা তাসাউফ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তায়ালার সাথে মিলনের এক 
প্রকার জ্ঞান যা প্রকৃত সূফীর নিকট থেকেই উপলব্ধি করা যায়। বর্তমান হাক্কানী পীর-মাশায়েখগণ বিশেষত 
ইমামুল আউলিয়া ওয়াল আস্ফিয়া হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সির্রাহুল আজিজ), 
গাউছুল আজম বিল বেরাছত ইউছুফে ছানী হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান (কাদ্দাসা ছিররাহুল 
আজিজ) মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ শরাফতের সুরক্ষায় নিবেদিত প্রাণপুরুষ সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম 
মওলানা শাহ্‌ ছুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সির্রাহুল আজিজ) সুফিবাদের পতাকা নিয়ে 
মানুষকে আত্মার পরিশুদ্ধির আহ্বান করে গেছেন। বর্তমানে তাদেরই সুযোগ্য আওলাদে পাক রাহনুমায়ে শরীয়ত 
ও তরিকত নায়েবে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল 
আলি) ও তাঁর সুযোগ্য সন্তান নায়েবে সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেমে দরবারে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী 
শাহজাদা সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক (মাদ্দাজিলুহুল আলি) সুফিবাদ তথা শরীয়ত ও 
তরিকতের মহান জিম্মাদারী আদায় করে যাচ্ছেন । তাসাউফ চর্চায় এবং এর প্রচার-প্রসারে হযরত গাউছুল আজম 
মাইজভাগ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হযরত শাহ্‌ ছুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কোদ্দাসা সির্রাহুল আজিজ) এবং তাঁর 
সুযোগ্য আওলাদগণের ভূমিকা অগ্রগন্য ৷ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার মাঝেই রয়েছে উভয় জাহানের কামিয়াবী 
ও সফলতা । 

তাসাউফ বা সুফিবাদ ইসলামের সৌন্দর্যময় দর্শন, তাসাউফ ছাড়া মুমিনের সৌন্দর্য ফুটে উঠেনা। আল্লাহ্‌র 
সানিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র প্রেমে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখার বিকল্প নেই । তাই সকল মুসলিমের উচিৎ 
ইসলামের নীতি বিধানের আলোকে তাসাউফ চর্চায় মনোনিবেশ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা । আল্লাহ্র 
অসীম অস্তিত্বের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেয়া । আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে এ তাত্ত্বিক বিষয়ে মনোযোগী 
হওয়ার তাওফীক নসীব করুন । আমিন। 


লেখক ৪ সহকারী অধ্যাপক, জামেয়া আহমদিয়া সুমিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম । 
খতিব, লালদিঘী সিটি কর্পোরেশন জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম | 
পিএইচডি গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় । 


প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে-জান তিন ভাবে = 

বাক-বিতন্ডা পরিহারে জানার আগ্রহে, 4 )* 

পরদোষ পরিহারে নিজ দোষ ধ্যানে । ৫ ই... 
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে | 


না দেখাইবে “পীর” যাকে এই তিন ধারা 
আসিবেনা সোজা পথে সেই পথ হারা । 
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* ইলমে তাছাউফের পরিচয় £ তাছাউফের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা শামী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) তার 

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শামীতে বলেন- . ৬০৯ يَعرف به انواع الفضائل وكيفية اكتسابها وانواع الرذائل وكيفية‎ ০৬৬ 

অর্থাৎ: যে জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের সৎগুণ সমূহের প্রকারভেদ এবং উপার্জনের পন্থা ও অসৎ গুণ সমূহের শ্রেণী 

বিভাগ এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় তাকে ইলমে তাছাউফ বলে । 

কেউ কেউ বলেন, যে ইলম বা জ্ঞান অভ্যন্তরীণ সৎগুণাবলির বিশদ ব্যাখ্যা এবং তা অর্জনের দিক নির্দেশনা দেয় 

ও অন্তরের রোগসমূহের বিশ্লেষণ এবং তার চিকিৎসা নির্ধারণ করে তাকে ইলমে তাছাউফ বলে । আর এই তাছাউফ 

ইলমুল কল্ব, ইলমুল মুকাশাফা, ইলমুল লাদ্দুনি, তাযকিয়ায়ে নাফ্স ইত্যাদি নামেও পরিচিত । 

আল্লাহ্‌ তায়ালার ভয়, ইয়াকিন, এখলাস, ইসতিহ্যাব, ইহসান ও আখলাকে হামিদা অর্জন করা । ইসলামে এর 

গুরুত্ব অনেক বেশি এবং নিঃসন্দেহে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণতা এইগুলোর উপর নির্ভর করে । 

* ইলমে তাছাউফের গুরুত্ব ৪ প্রসিদ্ধ ফাতওয়ার গ্রন্থ 'রদ্দুল মুখতার গ্রন্থে বর্ণনা এসেছে, অবস্থাভেদে উহা ফরজে 

আইন কখনো ফরজে কেফায়াহ আবার কখনো মোস্তাহাব। 

জামেউল উসুল গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 

০০২০৪535865 এ 95১৩ 85 ০৪৪ ৩৩০৬6 ০১৪৪০ 22446 ভরত Sl La SH Gol adi GT | 
. الْهِى‎ 

অর্থাৎ; জেনে রাখ, আল্লাহ তায়ালা যাকে বিশুদ্ধ হৃদয় ও যয্বায়ে ইলাহী প্রদান করেনি তার জন্য ইলমে তাছাউফ শিক্ষা 

করা ফরজ, কেননা তা আল্লাহ্‌র পথে সর্বপ্রকার সাধ্য-সাধনা যথা রিয়াজাত, ছুলুক ও মোজাহেদা অপেক্ষা অতি উত্তম। 

* রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর হাদীস শরীফ- . ৯১ 9$ 5 £5899 941 ০০৬ প্রত্যেক 

মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ ৷’ বড় পার আব্দুল কাদের জিলানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এই 

হাদিসের মর্ম ইলমে জাহেরীর সাথে সাথে ইলমে বাতিনেও নিয়েছেন । 

এ মোল্লা আলী কারী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) মিরকাত গ্রন্থে ইলম দুই প্রকার বলেন- (ক) ইলমে শরীয়ত (খ) 

ইলমে মারিফাত বা ইলমে তাছাউফ। 

= হযরত আবু তালিব মক্কী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন- ইলমে যাহির ও ইলমে বাতিন উভয় প্রকার বিদ্যা 

আসল বিদ্যা। এর একটি ব্যতিত অপরটি অসম্পূর্ণ । যেমনি ইসলাম ও ঈমান একই সুত্রে গাথা । যেভাবে দেহ 

ও প্রাণ একটির অভাবে অপরটি বাচতে পারে না ঠিক একই ভাবে শরীয়ত ব্যতিত মারিফতের অস্তিত্ব কল্পনা 

করা যায় না। 

এই প্রসঙ্গে মালফুজাতের একটি উক্তি_ -১০ 549 411১ শে এট এও) (91 ০০৭০০ 

যে তরীকত পঙ্থীর সাথে সর্বাবস্থায় শরীয়ত সঙ্গী না থাকে, উক্ত তরীকত পন্থী জাহান্নামীদের সঙ্গে জাহান্নামী হবে । 

* আম্বীয়ায়ে কেরামগণের ইলমে তাছাউফ: ইলমে তাছাউফের মাধ্যমে বিশ্বনবী হেরা গুহায় পনের বছর ধ্যানমগ্ন 

হয়ে চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। এবং জাহেলী যুগের বর্বর জাতিকে সোনালী মানুষে রূপান্তর 

করেন । একইভাবে আধ্যাত্মিক ইলম বা জ্ঞান দ্বারা হযরত ইব্রাহিম (আলাইহিস্‌ সালাম) আল্লাহ্‌র সাথে কথা 

বলেন, হযরত সুলাইমান (আলাইহিস্‌ সালাম) পক্ষিকুলের ভাষা বুঝতেন, জ্বীন জাতি ও বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ 
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করতেন, a O ত নিতেন, হযরত মুসা (আলাইহিস্‌ সালাম) 
লাঠির আঘাতে সসুদপৃষ্ঠে মহাসড়ক তৈরী করেন 

* সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ইলমে লাদুনি বা তাছাউফি ইলম : দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা 
আনহু) মসজিদে নববীতে খুতবা প্রদানকালে দূর পাহাড়ের পাদদেশে শত্রদল সম্পর্কে স্বীয় সৈন্যদলকে ইলমে 
তাছাউফের জ্ঞানে সতর্ক করেন । 

শ মুত্তাকী বা খোদাভীরু লোকদের মাঝে ইলমে তাছাউফ: হযরত জালালুদ্দীন রুমী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) 
যখন দরস দিচ্ছেন তখন হযরত সমছে তিবরিযী সেখানে উপস্থিত হয়ে রুমী রোহমাতুল্লাহে আলাইহে)কে কি 
পড়াচ্ছেন জানতে চাইলে রুমী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, তুমি তো সাধারণ লোক হাদীস সম্পর্কে কি 
বুঝবা? তখন হযরত সমছে তিবরিষী রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) রুমী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর কিতাব 
নিয়ে পানিতে ফেলে দিলে রুমী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর ছাত্ররা তাকে শান্তি দিতে গেলে তিনি (তিবরিযী 
রাহমাতুল্নাহে আলাইহে) পুকুর থেকে কিতাবগুলো অক্ষত ও শুকনা এনে দেন। আর এই অলৌকিক কাজ ইলমে 
বাতিন দ্বারাই সম্ভব । 

* ইলমে তাছাউফের জ্ঞান ছারাই ঈমান রক্ষা: বিশ্বনন্দিত মুফাস্সিরে কুরআন তাফসীরে কাবীরের লেখক আল্লামা 
ফখরুদ্দিন রাজী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এর শেষ মুহূর্তে যখন শয়তানের কাছে আল্লাহ্‌ তায়ালার অস্তিত্বের 
যুক্তিতে হেরে যাচ্ছে তখন দূর থেকে তার তাছাউফের উদ্তাদ তা জানতে পেরে পানিসহ পাত্র নিক্ষেপ করে 
বলেছিলেন, বলো কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহ এক । এই কথা বলার দ্বারা ইমাম ফখরুদ্দীন শয়তানের উপর 
বিজয় লাভ করে কালিমা নসিব হয়। 

ইমাম ফখরুদ্দীন রাহী (রোহমাতুল্লাহে আলাইহে) এতো বড় মুফাস্সির হওয়া সত্তেও ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার 
জন্য ইলমে তাছাউফের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। 

শ ইলমে তাছাউফের সাহায্যে রাজত্ব ধ্বংস: যখন ভারতবর্ষে বাদশা আকবর খোদান্ৰোহী রাজত্ব শুরু করে স্বীয় 
মতানুসারে দ্বীনে ইলাহী চালু করছিল । কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ইলমে 
বাতেনী বা তাছাউফী ইলম দ্বারা বাদশা আকবরের রাজত্ব ও তার দ্বীনে ইলাহীকে তছনছ করে দিলেন, যা 
তাছাউফী ইলম দ্বারাই সম্ভব হয়েছে । 

= তাছাউফের ইলম দ্বারা মানুষের মনের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া : হযরত ইমাম গাজ্জালী (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে) নিজ এলাকার মসজিদে নামাজ পড়াতেন কিন্তু তার বড় ভাই আহমদ গাজ্জালী তার পিছনে নামাজ 
পড়তেন না। আর এই ঘটনা ইমাম গাজ্জালী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) তার মাকে বললে, তার মা আহমদ 
গাজ্জালীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উক্ত ঘটনা সত্য স্বীকার করে পরদিন দুপুর থেকে ইমাম গাজ্জালীর পিছনে 
নামাজ পড়ার কথা দেয় এবং কথামত পরদিন জোহরের নামাজ পড়তে গেলেন কিন্তু ইমামের পিছনে চার 
করলে তার মা আহমদ গাজ্জালীকে চার রাকাত নামাজে দুই রাকাত পড়ে চলে আসার কারণ জানতে চাইলে 
তিনি বলেন, সেটা ইমাম গাজ্জালীকে জিজ্ঞেসা কর যে, তার মন (আত্মা) দুই রাকাত পর কোথায় ছিল? তখন 
ইমাম গাজ্জালী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) স্বীকার করলেন যে, তার মন কিতাবের একটি মাসয়ালাতে ধ্যান 
করছিল। এখানে আহমদ গাজ্জালী কেবল তাছাউফের ইলম দ্বারাই ছোট ভাই ইমাম গাজ্জালীর মনের অবস্থা 
জানতে পারলেন । 

শ ইলমে তাছাউফ বা ইলমে বাতেনী দ্বারা আনা সাগরের পানি পাব্রস্থকরণ: হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ যখন হযরত 
খাজা মাঈনুদ্দীন (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে)কে আনা সাগর থেকে পানি নিতে বারণ করলেন তখন খাজা মাঈনুদ্দীন 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) সেই আনা সাগর থেকে মাত্র এক পাত্র পানি নিলে পুরা আনা সাগর শুকিয়ে যায়, 
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অর্থাৎ হযরত খাজা আজমীরী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) ইলমে বাতেনী শক্তিদ্বারা পুরা আনা সাগরের পানি 
লোটাতে ঢুকিয়ে ফেললেন। যাকে উর্দুতে বলা হয় 4/০ ‘সাগরকে ছোট পাত্রে ঢুকিয়ে দেওয়া” । 
= পীর বা মুরব্বী শায়খ ধরার আবশ্যকতা: আল্লাহকে পাওয়ার জন্য শুধু কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থানুযায়ী 
আমল করাই যথেষ্ট নয়, কারণ মানব শরীরে যেভাবে মারাত্মক কঠিন রোগ সৃষ্টি হয় এবং সে রোগ নির্ণয় ও 
প্রতিকারের জন্য ডাক্তার আবশ্যক, ঠিক একইভাবে মানব অন্তরেও আধ্যাত্মিক রোগ সৃষ্টি হয় এবং তার রোগ 
নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য রূহানী ডাক্তার তথা হক্কানী পীর প্রয়োজন । 
আমরা কুরআন মাজীদের একটি আয়াত দেখবো- 22401152509 يا أَيْهَا الَذِيْنَ آمَنُوا انَقُوا الله‎ 
অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহকে পাওয়ার পথে “উসিলা” বা উপলক্ষ অন্বেষণ কর'। 
উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় “তাফসীরে রূহুল বয়ানে” বর্ণনা এসেছে, 
. الوصول لا يحصل الا بالوسيلة وهى العلماء الحقيقة‎ 
অর্থাৎ: অছিলা ব্যতীত আল্লাহ প্রাপ্তি সম্ভব নয়, আর সেই অসিলা হলো হাকিকত গন্থি আলিম ও “মাশায়েখে- 
তরিকত' অর্থাৎ ইলমে তাসাউফের অধিকারী তরিকাপন্থি কামেল পীরগণ । 
আল্লামা রুমী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) অতি সুন্দরভাবে বলেন- 
مُق ياخرا ج4 ثو على ورحضوراولياء‎ USI 

“তুমি যদি আল্লাহ্‌র সাথে উঠাবসা করতে চাও, তবে আল্লাহ্র অলীদের মজলিসে বস।” 
“তুমি যদি আল্লাহ্‌ তায়ালার সাথে মিলিত হতে চাও, তবে কোন কামিল ব্যক্তির পদধূলিতে পরিণত হও ।” 
সর্বোপরি যুক্তির নিরিখে একটি কথা বলবো, আমরা যদি কাউকে ফোন করি তাহলে সেই ফোন প্রথমে আপনার 
নিকটদ্ টাওয়ারে যাবে সেখান থেকে আকাশে স্যাটেলাইটে যাবে এর পরই আপনার আখাঙ্কিত ব্যক্তির সাথে 
আপনার যোগাযোগ হবে । ঠিক একইভাবে আল্লাহ তায়ালাকে পেতে হলে আপনাকে আগে হক্কানী ও রূহানী 
ওলামার দ্বারছ্থ হতে হবে সেখান থেকে মদীনায়ে মানুওয়ারায় নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
এর মাধ্যমে আপনার একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহ্র কাছে পৌছে যাবেন। তাই মহান রবের সাথে সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব 
করতে হলে পীর আওলিয়ার দ্বারস্থ হওয়ার বিকল্প নাই। 

লেখক ঃ প্রধান, রশিদের ঘোনা শাহ্‌ হাফেজিয়া রহমানিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা, 

আধুনগর , লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম । 


“মানব প্রকৃতির কঠিন তোমার মদিরা পাত্র । 
الات ا ا‎ 


-সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাপ্তারী কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 
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সুফীবাদের মূলনীতি ও ভ্তরসমূহ 
/শ) মুফতি নেছার উদ্দীন আহমদ 


পরম সত্তার পরিচয় জানার প্রয়াসকে দর্শনের ইতিহাসে মরমিবাদ বলা হয় । মুসলিম দর্শনে এ মরমিবাদই 
সুফীবাদ নামে পরিচিত । সুফীবাদ আল্লাহ্‌র প্রেমভিত্তিক একটি আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রমা বা চর্চা। আল্লাহ 
তায়ালার নিগুঢু রহস্য অনুসন্ধান, আত্মার পবিত্রতা এবং আল্লাহ্র সাথে মানবাত্মার মহামিলনের ওপর ভিত্তি 
করেই পথ প্রাপ্তি চর্চার বিভিন্ন দিকের উদ্ভব । পরম সত্তাকে জানার অদম্য প্রায়সই হচ্ছে সুফীবাদের মূল উদ্দেশ্য । 
আর এজন্য ইসলামে সুফীবাদ অন্যতম স্থান দখল করে আছে। 

সৃফীবাদের মূলনীতিসমূহঃ সুফীবাদ ব্যক্তিসত্তাকে আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন করারই নিরন্তর সাধনা পদ্ধতি মাত্র । 
এ পদ্ধতি সর্বোতভাবে সার্থক এবং সফল করে তোলার লক্ষে সুফীবাদের কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে । 
মূলনীতিগুলো হচ্ছে- 

১. তাসলিম £ তাসলিম হলো মহান আল্লাহ্‌র নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ | এর তাৎপর্য হলো আন্তরিকতা ও 
নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করা । যিনি ইসলাম গ্রহণ করে মহান আল্লাহ্‌র নিকট পরিপূর্ণভাবে তাসলিম বা 
আত্মসমর্পণ করেন তিনি মুসলিম । সর্বশক্তিমান এবং সর্বপ্রেমময় সত্তা মহান আল্লাহ্র নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ 
হলো ইসলামের মুলকথা । 

এ আত্মসমর্পণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট | ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা, আর মুসলিম সেই ব্যক্তি যিনি 
আত্মসমর্পণ করেন । মূলত ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবন্থা , যাতে বিশ্বাস করা হয় যে, পরম সত্তা আল্লাহ্র 
নিকট আত্মসমর্পণেই শান্তিলাভ সম্ভব । এ কারণেই ইসলামের অপর অর্থ শান্তি । মুসলিম জীবনে ইহ ও পরকাল 
সবই তাই পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র জন্য সমর্পিত। সুফীরা এ শাশ্বত জীবনের অনুসরণে আত্মসমর্পণের বিশেষ 
নীতি মেনে চলেন । সৃফীদের আত্মসমর্পণ হয় নিঃশর্ত এবং সামগ্রিক । 

সূফী সাধকের আধ্যাত্মিক পথপরিক্রমার শুরূতে মুর্শিদের প্রতি আত্মসমর্পণ করা একান্ত প্রয়োজন | শিক্ষকের 
প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য প্রকাশ ছাড়া যেমন কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ সার্থক হতে পারে না , তেমনিভাবে 
সুফী সাধকের পক্ষেও মুর্শিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত না হলে ইলমে মারেফাত অর্জন সম্ভব নয় | NF 
মুরীদকে মুর্শিদের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের শিক্ষাগ্রহণ করতে হয় । সাধনার উচ্চস্তরে সূফী সাধক নিজের 
ইচ্ছাকে সর্ব ইচ্ছাময় মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মধ্যে বিলীন করে দেন। 

২. তওবা £ তওবা বা অনুতাপ হলো কৃত পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতে আর কখনো পাপকর্ম না 
করার সুদৃঢ় সংকল্প । এর দ্বারা কেবল পাপকর্ম থেকে বিরত থাকাই নয়; বরং সকল বিষয়ের আসক্তি থেকে মুক্ত 
হয়ে আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন হওয়াও বোঝায় । এতে আত্মা পবিত্র হয় ও আল্লাহ্‌র সানিধ্যলাভ তরান্বিত হয় । 
সুফীবাদে তওবা অন্যতম মূলনীতি হিসেবে আচরিত হয় । সূফীগণ সবসময় তার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপের জন্য 
তওবা করে থাকেন । তারা বিশ্বাস করেন, মানুষ জ্ঞাতসারে যত পাপ করে তার চেয়ে অজ্ঞাতসারে পাপ করে 
অনেক বেশী । তাছাড়া মানুষের শরীরের পাপের চেয়ে মনের পাপের পরিমানই বেশি । 

এ সকল কারণে সুফী সবসময় তওবা করেন। পাপ বর্জন করা এবং আর পাপ পথে অগ্রসর না হওয়ার প্রতিজ্ঞাই 
তওবা। অনুতপ্ত ব্যক্তি পাপ কাজ পরিত্যাগ করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য শপথ গ্রহণ করে । 
আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রারম্ভিক স্তরে যারা বিচরণ করেন সে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্র তওবা হলো কৃত পাপের জন্য 
অনুশোচণা, কিন্তু যারা এ পথে বেশ কিছুদুর অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের জন্য তওবা হলো মহান আল্লাহকে বিস্মৃত 
হওয়ার অনুশোচনা । 
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৩. আনুগত্য ৪ সুফীকে তার মুর্শিদের অনুগত হতে হয়। তার মুর্শিদকে শ্রদ্ধা করতে হয় এবং তার কথা মেনে 
চলতে হয়। কেননা মুর্শিদের আনুগত্য হলো মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য । তবে ইসলামের অন্য সকল 
ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও অন্ধ বা নিঃশর্ত আনুগত্যকে নিষিদ্ধ করা হয় । যদি মুর্শিদের আনুগত্য ইসলাম বিরোধী 
হয় বা মহান আল্লাহ্র একত্ববাদী চেতনা ও প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম - এর আদর্শের 
পরিপন্থী হয় তাহলে সে আনুগত্য পরিহার করাই অনিবার্য । কোনো আদেশ যদি তাওহীদ ও রিসালাতের পরিপন্থী 
হয় বা সরাসরি মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম - এর আদেশের বিরোধী হয় 
তাহলে শিষ্য তেমন আদেশ মেনে চলতে মোটেই বাধ্য নন, বরং তা প্রতিরোধ করাই তার কর্তব্য । মনে রাখতে 
হবে, সুফী প্রথমে অবশ্যই একজন মুসলিম । ইসলাম বর্জন করে বা ইসলামের বিরোধীতা করে তিনি সূফী হতে 
বা থাকতে পারেন না। 

৪. এঁকান্তিকতা ও অনুরাগ £ সূফীগণ এঁকান্তিকভাবে মহান আল্লাহ্র সাথে মিলনের জন্য উদগ্রীব থাকেন । তার 
অন্য সকল প্রকার ইচ্ছা এই প্রধান ইচ্ছারই অনুবর্তী থাকে । সুফী যা করেন, যেভাবেই করেন, সবই করেন 
মহান আল্লাহ্‌র প্রতি নিঃশর্ত প্রেম ও একান্তিক অনুরাগের জন্য । অনেক সময় তার কোনো কোনো কাজ অর্থহীন 
বা তাৎপর্ষশূন্য মনে হলেও বাস্তবে তাতেও আল্লাহপ্রেমই সক্রিয় থাকে । আল্লাহপ্রেমে নিবেদিত সুফীদের কাউকে 
কাউকে সাধারণ মানুষের নিকট পাগলও মনে হতে পারে । তাদের আচরণ ও জীবনযাত্রা সাধারণ মানুষের মত 
নাও হতে পারে। বিশ্বনিয়ন্তার প্রেমই প্রধান বিবেচ্য বলে সুফীদের কাছে অন্য সকল চাহিদা ও চাওয়া 
উপযোগিতাহীন ও প্রয়োজনশূন্য । 

৫. সবর ঃ সুফীদের অন্যতম প্রধান মূলনীতি হলো সবর বা ধৈর্য । সাধারণ অর্থে সবর হলো বিপদে, কষ্টে, দুঃখে, 
আনন্দে, অনাহারে, ভোগে আল্লাহ তায়ালা যে সীমা ঠিক করে দিয়েছেন সে সীমা রক্ষা করে জীবনযাপন করা । 
কোনো প্রলোভন বা কষ্টের কাছে পরাজয় স্বীকার না করা । সূফীবাদে সবরের আরো তাৎপর্যবহ পরিচয় রয়েছে। 
সুফীদের মতে সবর হলো, শয়তানের প্ররোচনা ও মনের কু-প্রবৃত্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র সতর্কবাণীর প্রতি পূর্ণ 
আছ্থা স্থাপন । এতে মন সকল বাধা-বিপত্তি ও প্রলোভন জয় করে সৎকাজে অভ্যস্থ হয়। সুফীবাদে বিপদে-কষ্টে বা 
দুঃখকালীন অবস্থায় সবর অবলম্বনের চেয়ে ভোগ ও বিলাসী জীবনযাপন ত্যাগে সবর অবলম্বনকে অধিকতর 
গুরুতপূর্ন মনে করা হয়। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম সুখের সময় সবর অবলম্বন কে বেশী কঠিন 
এবং অধিকতর গুরুত্ৃপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছেন । বন্তত দুঃখ, বিপদ ও মহান আল্লাহ্র পরিক্ষায় মনের ভারসাম্য 
রক্ষা করাই সবর বা ধৈর্য । সুফীদের মধ্যে সাধনার স্তরের তারতম্যের জন্য সবরের পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে, 
কিন্তু সূফী সাধকগণ জীবনের মূলনীতি হিসেবে সবরের অনুশীলন করে থাকেন। ইমাম গাজ্জালী (রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে)-এর মতে ধৈর্য শয়তানের প্ররোচনা ও আত্মার নিম্নতর প্রবৃত্তি সম্পর্কে হুশিয়ারিতে পূর্ণ বিশ্বাস । প্রলোভন 
জয় করে মহান আল্লাহ্‌র প্রেমের পথে টিকে থাকার এক পরম মাধ্যম হলো সবর। 

৬. শোকর £ সুখে বা দুঃখে, আনন্দ বা বেদনায়, অভাবে বা এশুর্ষে সবসময় মহান আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা 
পোষণ করার নাম শোকর । আল্লাহ তায়ালা যা করেন, যেভাবেই করেন, মানুষের কল্যাণের জন্যই করেন। 
মানুষ তার ক্ষুদ্র বুদ্ধির জন্য, সংকীর্ণ জ্ঞানের জন্য তা বুঝতে পারেনা । সুফীবাদে তাই মানুষের এ অক্ষমতা 
মেনে নিয়ে সবসময় আল্লাহ্‌র নিকট শোকর বা কৃতজ্ঞতা পোষণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ সমুদয় 
কল্যাণ আল্লাহরই দান। মানুষ কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে না। এ কারণে সুফী সকল অবস্থার 
জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট শোকর করবে । সকল অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সুফী সাধনার 
অন্যতম মূলনীতি ৷ 

৭. তাকওয়া তাকওয়া তথা আল্লাহভীরুতা হলো মহান আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ৷ মহান 
আল্লাহ যে সকল কাজ করতে বলেছেন তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার আশায় সে সকল কাজ করা, আর যে সকল 
কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন, তার ভালোবাসা হারানোর ভয়ে সে সকল কাজ থেকে বিরত থাকার 
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গার তির o 
নিরত হন। সুফীরা মহান আল্লাহকে ভয়ংকর শাস্তিদাতা বা নির্মম ও কঠোর মনে করেন না। সুফীর ভাবনায় 
মহান আল্লাহ অসীম প্রেমময় সত্তা । তাঁর প্রেম লাভ করা মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য । তাঁর প্রেম লাভ না 
করতে পারা সামগ্রিক ব্যর্থতা । আল্লাহ প্রেম হারিয়ে জীবন যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয় এ একটিমাত্র ভয় 
সুফীকে মহান আল্লাহ্‌র সাধনায় ব্যাপৃত রাখে । এ ভয়ই তাকওয়া । 

৮. ইখলাস £ ইখলাস হলো হৃদয়ের পবিত্রতা ও সরলতা এবং একনিষ্ঠতা ও নিষ্ঠা। সুফী সাধকগণ এটা রক্ষা 
করেন । কেননা তাদের মতানুযায়ী একমাত্র পৃত-পবিত্র অন্তরেই মহান আল্লাহ্‌র নূর প্রতিবিশ্বিত হয় । খালিসভাবে 
আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসলে, তার সাধনা করলে তাঁর মুখলিস বান্দা হিসাবে তাঁকে পাওয়ার আশা করা যায়। 
সৃফীগণ তাই সবসময় মহান আল্লাহ্‌র ধ্যানে মশগুল থাকেন । আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কিছুই তাদের মনে 
স্থান পায় না। সন্দেহপূর্ণ কাজ পরিত্যাগ করা, বিবেক বিরোধি কাজ বর্জন করা এবং যে কাজ আল্লাহ তায়ালা 
হতে দুরে নিয়ে যায় এমন কাজ পরিবর্জন করা পবিব্রতা অর্জনের সহায়ক । মহান আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য 
প্রদর্শন এবং পার্থিব বন্তর মোহপাশ এড়ানোর মাধ্যমে সূফী অন্তরের পবিব্রতা অর্জন করেন। 

৯. তাওয়ান্ধুল ঃ সুফীগণ মহান আল্লাহ্র ওপর তাওয়ান্ধুল করেন বা নির্ভরশীল হন । তবে মহান আল্লাহ্র ওপর 
নির্ভরতা বলতে নিষ্ত্িয়তা বোঝায় না। তাওয়াক্কুল হলো সাধনার পর সফলতার জন্য মহান আল্লাহ্র শক্তিতে 
আস্থা স্থাপন করা । সুফীগণও তাই করে থাকেন । তাঁরা সাধনায় নিরত থেকে এর ফললাভের ব্যাপারে একান্তভাবে 
মহান আল্লাহ্র ওপর ভরসা করেন। সব অবস্থায় আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করার নাম তাওয়ান্কুল। তাওয়াক্কুল 
তৌহীদের ধারণা হতেই আসে । মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত অন্য কোনো কাল্পনিক বা 
প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভরতা ইসলাম বিরোধী । মহান আল্লাহ্র ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে আত্মশক্তির 
পূর্ণ বিকাশ সাধন করাই সুফীর লক্ষ্য । এটিই ইসলামের শিক্ষা। 

১০. কাশফ ৪ সূফী দর্শন অনুযায়ী কাশফ বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে মহান আল্লাহকে জানতে পারা যায়। 
কাশফ এমন এক ধরণের অন্তর্দৃষ্টি যার মাধ্যমে সাধক ভূত-ভবিষ্যৎ, জগতের দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয় এবং আত্মা 
সম্পর্কে জানতে পারেন । সুফীগণ সাধনায় তাদের অন্ত্দৃষ্টি উন্মোক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে থাকেন । সুফীবাদে 
একান্তভাবে বিশ্বাস করা হয়, কাশফ বা অতীব্দ্রিয় অনুভুতির মাধ্যমেই সূফী মহান আল্লাহ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানলাভ 
করতে পারেন। প্রজ্ঞা ও ইন্ড্রিয়ানৃভূতির ব্যাপারে সুফীকে মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান দিতে পারে না। সাধনার উচ্চতর 
স্তরে উন্নীত হয়ে সূফী যখন কিছুক্ষণের জন্য মহান আল্লাহ্র অসীমতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, এক 
অপরিসীম শক্তির প্রাবল্যের স্পর্শে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি RTO হন, অনুভূতির এমন নিবিড় মুহূর্তে তিনি আল্লাহ 
তায়ালার জ্ঞানলাভ করেন । সূফীর অভিজ্ঞতার এমন নিবিড় মুহূর্তের নাম হাল । এ অবস্থায় অদৃশ্য জগতের অপার 
১১. আল্লাহপ্রেম £ সৃফীরা মনে করেন, মহান আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক ইশক বা প্রেমের । প্রেমের মাধ্যমেই 
সুফী তার নিজ সত্তাকে মহান আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে একীভূত করতে সমর্থ হন। সুফীবাদে আল্লাহ্‌র ভয়ের চেয়ে 
আল্লাহ প্রেমেরই গুরুত্ব বেশি । কেননা ভয় মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে, প্রেম তাকে আপন করে কাছে টেনে 
নেয়। সুফীদের আল্লাহ প্রেম মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি হাদিসকে ভিত্তি 
করে প্রবল ও সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। হাদিসে এসেছে মহান আল্লাহ ভালোবাসাকে একশ ভাগে ভাগ করে এর 
এক ভাগ মাত্র মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টিকে দান করেছেন আর বাকী ৯৯ % ভাগ রেখেছেন নিজের কাছে। তাই 
তিনি মানুষসহ মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টিকে অপরিসীম ভালোবাসায় বেঁধে রাখেন । তাঁকে ভালোবাসাই মানুষের কাজ । 
১২. মনের উদারতা ঃ সুফীগণ সকল প্রকার অসহিষ্তুতা, হ্ষুদ্রতা ও নীচতা থেকে দূরে থাকেন যাতে কোনো 
প্রকার সংকীর্ণতা বা অনুদারতা প্রকাশ না পায়। কেননা সূফী আত্মিকভাবে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ্‌র সাথে 
সম্পর্ক তৈরির জন্য সাধনা করেন । মনের যে কোনো রকমের ক্ষুদ্রতা তাদের এ পথে প্রবল অন্তরায় তৈরি করতে 
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পারে। কারণ মহান আল্লাহ উদার । তিনি তাঁর বিদ্রোহী বান্দাকেও খাদ্য, পানীয়, আলো, বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে 
রাখেন । ভয়ানক কাফিরের পরিশ্রমও ব্যর্থ করেন না। তাই সুফীগণ মানসিকভাবে উদারতার সাধনা করেন। 
১৩.আধ্যাত্মিক রহস্য উদঘাটন ৪ ধ্যান তন্ময়তায় সূফী সৃষ্টির রহস্য জানতে পারেন। আর তা হলো 
সামগ্রিকভাবে প্রিয়তম আল্লাহ্‌র প্রেমে মত্ত হওয়া । মহান আল্লাহ্‌র প্রেমে মগ্ন সূফী সকল বাহ্যিক প্রয়োজনের 
উর্ধে থাকতে পারেন । সুফীবাদের অন্যতম মূলনীতি তাই আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থেকে সকল রহস্য ভেদ 
করা এবং নিজেকে মহান আল্লাহ্‌র প্রেম ও সৃষ্টি রহস্যে অন্তরীন করে নেয়া । 

১৪. আধ্যাত্মিক জ্ঞান ঃ স্বজ্ঞাপ্রসূত মহান আল্লাহ সম্পকীয় জ্ঞানলাভই সূফী সাধনার মূল লক্ষ্য ৷ আল্লাহ্‌র ধ্যান, 
সাধুতা ও সততা দ্বারা তাঁর সঙ্ঞার বিকাশ না ঘটলে এ জ্ঞানলাভ অসম্ভব । মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানলাভ ছাড়া সুফী 
সাধনা ব্যর্থ । মহান আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ইন্ড্রিয়ানৃভৃতি বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। পরম সত্তার জ্ঞান 
অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা স্বজ্ঞার মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে । এই পরমতত্তের জ্ঞানলাভ করতে ধ্যান, প্রেম, পবিত্রতার 
সাহায্যে বুদ্ধি ও আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করতে হয় । কুরআন মজীদে সত্যজ্ঞান লাভের তিনটি পথ প্রদর্শিত 
হয়েছে, ইলমুল ইয়াকীন বা অনুমানলন্ধ জ্ঞান, আইনুল ইয়াকীন বা প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান এবং হন্কুল ইয়াকিন বা 
উপলব্ধিজাত জ্ঞান । সূফী যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করে থাকেন তা এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত । 

১৫. সংগীত £ সুফীকে ধ্বনির মাধুর্য ও সুরের প্রতি অনুরাগী হতে হয়। আধ্যাত্মিক অনুভুতি জাগানোই সংগীতের 
লক্ষ্য । সেজন্য পশু-প্রবৃত্তি জাগ্রতকারী সংগীত সূফী সাধনায় নিষিদ্ধ । তাই কোনো কোনো সূফী সংগীতপ্রিয়। তাঁরা 
মনে করেন, সংগীতের মুনা অন্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং মনকে মহান আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিবিষ্ট 
করতে সাহায্য করে। চিশতিয়া তরীকার সুফীগণ সংগীত শ্রবণ সমর্থন করেন। তাঁরা তাম্বুরা বাজিয়ে 'সামা' জাতীয় 
সংগীত পরিবেশন করে আধ্যাত্মিক প্রবণতা জাগিয়ে তোলেন । সংগীত তাদেরকে জজবার পর্যায়ে নিয়ে যায়। 
১৬. হাল ঃ হাল বা অবস্থা হলো মানসিক এক বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতি ৷ এটি আল্লাহ্‌র দান | এ অবস্থায় 
বা পর্যায়ে সূফীর অন্তর প্রসারিত হয় কিংবা সংকুচিত হয়। 

১৭. পরিবর্জন £ এ পর্যায়ে সুফী পার্থিব সুখ ও বিলাসিতা বর্জন করে আল্লাহ্‌র প্রেমে বাহ্য আত্মিক উভয়বিধ 
আঝ্মোতসর্গ করবেন । এতে বাহ্যিকভাবে দৈহিক প্রয়োজন এবং অন্তরে ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য বন্তর আবেদন হাস পাবে | 
সুফী সাধক তাই পার্থিব সুখ ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করেন এবং আল্লাহ্‌র প্রেমে আত্মোত্সর্গ করেন । এ পরিবর্জন 
দু' রকমের ৪ যথা- বাহ্য পরিবর্জন ও আন্তর পরিবর্জন । 

বাহ্য পরিবর্জনের মাধ্যমে সুফীরা তাঁর দৈহিক প্রয়োজন হাস করেন। আন্তর পরিবর্জনের মাধ্যমে সুফীরা 
ইন্দিয়গ্ৰাহ্য বন্তর আবেদন হতে আত্মাকে মুক্ত করেন । 

১৮. ধর্ম ও শরীয়তের জ্ঞান 8 সুফীকে শরীয়ত, হাকীকত, তরীকত ও মারেফত সম্পর্কে আধ্যাত্মিক তা'লীম 
নিতে হয় বলে ধর্ম ও শরীয়তের জ্ঞান সুফীদের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত । জ্ঞানহীন কখনো সুফী সাধনায় সফল হতে 
পারেনা । পদে পদে বিভ্রান্তি ও বিভ্রম তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে । 

১৯. যিকির £ যিকির বা মহান আল্লাহ্‌র স্মরণ সুফীবাদের অন্যতম মূলনীতি । সুফী যিকরে জলি বা উচ্চঃস্বরে 
যিকির এবং যিকিরে খফী বা নীরবে যিকিরের মাধ্যমে এ নীতির অনুসারী হন। এতে তিনি লিসানী বা মুখে, 
ক্বালবী বা অন্তরে, আনফাসী বা শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা এবং আয়নী বা চোখের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র স্মরণ অব্যাহত 
রাখেন। মূলত মহান আল্লাহ্র কোনো নাম বা আল কুরআনের কোন আয়াত বারবার আবৃত্তি করার নাম যিকির । 
ফানাফিল্লাহ অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য সুফী যিকিরের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। 
আল-কোরআনে বলা হয়েছে, - وَآَصِيْلاً‎ £933 ১9০৮5912515 40105১1191 9১৯ با يها‎ 

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, যত বেশী সম্ভব আল্লাহ্র যিকির কর, আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ কর। 
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সুফীগণ আল-কোরআনের এ আয়াতের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং যিকিরকে মহান আল্লাহ্‌র 
সানিধ্যলাভের পথে এক কার্যকরী ও ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা বলে মনে করেন । 

২০. ফানা ও বাকা £ সূফী সাধনার পূর্ণতা ঘটে ফানাফিল্লাহর দ্বারা বাকাবিল্লাহতে উপনীত হওয়ার মাধ্যমে । ফানা 
ও বাকা সূফী সাধনার সর্বোচ্চ স্তর । ফানা মানে আত্মবিনাশ। এ স্তরে সুফী তন্ময়তার মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত 
চেতনাকে মুছে দিয়ে মহান আল্লাহ্র অবিনাশী চেতনায় উন্নীত হয় । বাকা মানে পরমসত্তায় ছ্বায়ীত্বলাভ করা । 
এ স্তরে সুফী সাধক মহান আল্লাহ্‌র চিরন্তন সন্তায় অবস্থান করেন। বাকাবিল্লাহ অবস্থায় সাধক আল্লাহ্‌র গুণে 
গুণান্বিত হন এবং তার সমুদয় ইচ্ছা মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় লয়প্রাপ্ত হয়। 

আল্লাহ একমাত্র পরমসত্তা এবং অন্য সবকিছুই আল্লাহ্র অভিব্যক্তি। মহান আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক 
প্রেমের । সুফী সাধকদের যাত্রাপথ অত্যান্ত দীর্ঘ । এ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় তাকে চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। 
স্তর চারটি হচ্ছে যথাক্রমে- ১. শরীয়ত ২. তরীকত ৩. মারেফত ৪. হাকীকত । 

১. শরীয়ত £ শরীয়ত হলো সুফীর প্রথম স্তর । সূফী শরিয়তের বিধানগুলো অনুসরণের মাধ্যমে তার আধ্যাত্মিক 
জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন । শরীয়তের বিধানগ্তলো হলো কালেমা, নামায , রোজা, হজ্জ, যাকাত এবং আল্লাহ 
ও রাসুলের অন্যান্য বিধান । শরীয়তের বিধানগুলো পালন করে সূফী তার প্রবৃত্তিগুলো নিয়ন্ত্রিত করেন এবং 
দেহকে আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীন আনতে সচেষ্ট হন। তাই সূফীবাদের সাথে শরীয়তের কোনো বিরোধ নেই। 
কালেমা, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত এবং আল্লাহ্র রাসুলের বিভিন্ন বিধান পালনের মাধ্যমে একজন সুফী তার 
ষড়রিপুকে বশে রাখেন । এভাবে সুফী দেহকে আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীন করে নেন। 

২. তরীকত ঃ তরীকত হলো সূফীর পথযাত্রার দ্বিতীয় স্তর এবং শরীয়ত অপেক্ষা উচ্চতর ভ্তর। এ স্তরে সূফী 
আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যে মুর্শিদ বা পীরের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন । সুফী তার মুর্শিদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগত 
থাকেন। তিনি মুর্শিদের নির্দেশাবলি আগ্রহের সঙ্গে পালন করে তার সন্তুষ্টি অর্জন করেন। এ স্তরে সূফী তার 
মুর্শিদের ইচ্ছার মাঝে নিজের ইচ্ছাকে বিলিয়ে দেন। এভাবে একজন সুফী সাধক যখন মুর্শিদের সকল বিধি- 
নিষেধ মেনে নিয়ে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হন। তখন তিনি মুরীদ হিসেবে গণ্য হন। তারপর মুর্শিদ 
তার মুরিদকে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কিভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয় সে সম্পর্কে শিক্ষা দেন। 

৩. মারেফত ৪ সুফী পথপরিক্রমার আধ্যাত্মিক স্তর হলো মারেফত। এশী আলোকে এ স্তর আলোকিত হয়। এ 
স্তরে সূফী সৃষ্টির নিগৃঢ় রহস্য জানতে পারেন এবং সৃষ্টির আদি রহস্য তাদের চোখে খোলামেলাভাবে ধরা পড়ে। 
শুধু তাই নয়, এ স্তরে সুফীরা মানবজীবনের গোপন রহস্য ভেদ করার এঁশী জ্ঞানলাভ করেন । তার ধ্যান-ধারণায় 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠে কুরআনের অমোঘ বাণী “আমার ইবাদত প্রার্থনা, জীবন-মরণ সবকিছুই বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্র 
জন্য উতৎসর্গীকৃত।” এ অবস্থায় সুফীর স্বীয় সন্তা বিলুপ্ত হয় এবং তার মধ্যে এঁশী গুণাবলি জেগে ওঠে । এঁশী 
আলোকে আলোকিত হয়ে সুফী মহান আল্লাহ্‌র মহিমা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারেন না। 

৪. হাকীকত ৪ অতঃপর সুফী মারেফতের স্তর থেকে হাকীকতের স্তরে পৌঁছেন। এ স্তরে সুফী মহান আল্লাহ্র 
প্রেমে ডুবে যান এবং নিজের চেতনা হারিয়ে ফেলেন। এ ভ্তরকে বলা হয় PINT | এ স্তরে সুফীরা তাদের 
সাধনার কথা বিস্মত হন। তখন তারা আল্লাহপ্রেমে এতই মগ্ন হন যে, নিজেদের আশা-আকাভখার কথা ভুলে 
যান। সুফীরা এ স্তরে আল্লাহ্‌র ধ্যান ও প্রেমে নিজেদের বিলীন করে দেন। সুফী সাধকের সর্বশেষ ভ্তর হচ্ছে 
'বাকা' ৷ ফানার পর্যায় যেখানে শেষ হয় বাকার পর্যায় সেখানে শুরু হয়। বাকা অর্থ আল্লাহ্‌র স্বরূপে ও গুণে 
প্রতিষ্ঠা। এ স্তরে সুফী সাধক আল্লাহ্‌র চিরন্তন সত্তায় অবস্থান করেন । তাই তাদের সকল ইচ্ছা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় 
পরিণত হয়। 
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উপসংহারঃ সুফীবাদের এ মূলনীতিগুলো হচ্ছে ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকেরই সমন্বিত রূপ । যে 
জন্য মানবজাতির সম্মুখে সুফীদর্শন হলো এক বলিষ্ঠ জীবনবোধ ও প্রত্যয়ের প্রতিক । তাই বলা যায় এ বিশ্বকে 
শান্তি, সৌহার্দ, সাম্য ও প্রেমের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে সুফীবাদের এ মুলনীতিগুলো অনুশীলনের বিকল্প 
নেই । একজন প্রকৃত সূফীকে যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য উল্লিখিত মূলনীতি বা বাণীগুলো যথার্থভাবে আয়ত্ব করে 
সেগুলো নিজের অন্তকরণে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হতে হবে । আল্লাহ তায়ালা 
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর মাধ্যমে বিশ্বমানবের সঠিক পথপরিক্রমার যে নির্দেশনামা দান 
করেছেন তা সুফীবাদ । সুফীবাদ হলো আধ্যাত্মিক মতবাদ । এটি শরীয়তের উচ্চ ভ্তর। মানুষ শরীয়তের 
বিধিবিধান মেনে চলে তরীকত স্তরে উন্নত হয়। অতঃপর মারেফত ও হাকীকত স্তর অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র 
সানিধ্য লাভ করে । তাই মুসলিম দর্শনে সুফীবাদের সাথে শরীয়তের কোনো বিরোধ নেই । 


লেখক ঃ প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বিরিয়ানা কলেজ; 
খতিব, বড় কাপন জামে মসজিদ, সদর, মৌলভীবাজার । 


শৰ শতিকা (পুত্ৰ বংশীয়) 


মি 
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) 1১৮২৬-১৯০৬] 
১ম পুত্র ২য় পুত্র 
অল্প দিনে পরলোক গমন করেন শাহজাদায়ে গাউছুল আজম সৈয়দ ফয়জুল হক কেঃ) 


[১৮৬৫-১৯০২] 


১ম পুত্ৰ 
শাহজাদা সৈয়দ মীর হাসান (কঃ) 
[১৮৯১-১৯০৬] ২য় পুত্র 
সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইলুলতরী (কঃ) [১৮৯৩-১৯৮২] 


শাহজাদা সৈয়দ মুনিরুল হক 
[১৯২৮- ১৯৮৮] [১৯৩২-২০০৬] মোস্তাজেম 


(এক পুত্র) 


8৮88 সৈয়দ দিদারুল হক সিরা 
কপূর পুত্র) 
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তাসাউফে নির্জনতা একাকীত্ব খোলওয়াত) এর গুরুত্ব 


লালা: নি‏ لن 
বুখারি শরীফের সম্ভবত তৃতীয় হাদিস, আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা) বলছেন, হুজুর‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উত্তম স্বপ্নে ওহী প্রেরণের মাধ্যমেই ওহী অবতরণের সিলসিলা শুরু‏ 
হয়। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যাই স্বপ্নে দেখতেন তাই ভোরের আলোর মত বাস্তবেও‏ 
ঘটতে থাকত ।‏ 
এই হাদিসে আমাদের আলোচ্য লাইনখানা হচ্ছে-‏ 

ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه- وهو التعبد الليالى ذوات العدد . 
অর্থাৎ; অতঃপর (স্বগ্নযোগে ওহি আসা শুরু হওয়ার পর) হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নির্জনতা‏ 


বা একাকীত্ব ভালোবাসতে শুরু করলেন । তিনি হেরা গুহাতে একাকীত্বে থাকতেন । সেখানে একনাগাড়ে অনেক 
দিন পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল থাকতেন । 


এসময় আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা) মাঝে মাঝে গিয়ে খাবার দিয়ে আসতেন। 
যুগে যুগে হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার এই মহান সুন্নাহকে জীন্দা রেখেছেন । সুফিগণ 
আগেকার দিনের সুফিগণ এজন্যই জীবনের নির্দিষ্ট একটা সময় বনে বাদাড়ে, পাহাড়ের গুহায় নদী-সাগরের 
কিনারে কাটিয়ে দিতেন । এতে ফায়েদা অনেক । 
নির্জনতার মাঝে আপনি ও আপনার মালিক ছাড়া আর কেউ থাকেন না । শুধুমাত্র আমি ও আমার রব । কানেকশন 
গড়ে ওঠে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে, আমার সৃষ্টিকর্তার সাথে । এই সময়ে ইবাদাত, বন্দেগী, 
জিকির-আজকার, তিলাওয়াত, দরুদ সালাম, ইন্তেগফার, তওবা, মুরাকাবা ইত্যাদির মাঝে মনোযোগ ও 
ফোকাস অনেক বেশি থাকে । সংসারের মাঝে থাকলে দুনিয়াবী হাজারো চিন্তা এসে মাথার মাঝে ভীড় করে। 
মুরাকাবা ঠিকভাবে করে ওঠা সম্ভব হয় না। 
আর আল্লাহপাক কুরআন মাজিদে সৃষ্টিতত্ব নিয়ে গবেষণা করতে বলেছেন বার বার। আকাশ, পৃথিবী ও 
এতদুভয়ের মাঝে যা আছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে গবেষণা ও চিন্তা করা । এজন্যও খালওয়াত বা নির্জনতা 
প্রয়োজন । সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যও একাকীত্ব খুব জরুরী । 
কুরআন মাজিদেও একাকীত্বে নির্জনে যাওয়ার ইশারা পাওয়া যায়, 

এ এ 5559 5০০৭ ৫১ 
“আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে সকল সম্পর্ক ছিনন করে তার দিকে মগ্ন হোন | 
(সুরা মুজাম্মেল, আয়াত: ৮) 
এই আয়াতে উল্লেখিত তাবাত্তাল ইলাইহি এর প্রকৃত অর্থ সকল সম্পর্কের বন্ধন ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন 
করে এক আল্লাহ্‌ পাকের দিকে জিকিরের মাধ্যমে মগ্ন হওয়া । 
“মান আরাফা নাফ্সাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।” যে তার নিজকে চিনে সে তার প্রভূকে চিনে ।” যদিও এই 
কথাটি হাদিস না বরং কোন বিখ্যাত সূফির কথা । কিন্তু কথাটি চরম সত্য । আল্লাহপাক তার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ 
আমাদের মাঝে দিয়ে রেখেছেন । কিন্তু সেসব নিয়ে চিন্তা করার সময় আমাদের আছে কী? নিজেকে চিনতে 
পারলে আল্লাহ্পাকের পরিচয়জ্ঞানও পাওয়া যায়। 
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th sh بِرَبْكَ أَنَهُ عَلى کل‎ BES SI SANS LD GS SE سَئْرِيْهِمْ آيَاتنَا في الآفَاقٍ وَفي أَنْفْسِهِمْ‎ 
এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে 
তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ তিনিই পরম সত্য । আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যাদাতা, এটা কি যথেষ্ট 

নয়? (সুরা ফুছছিলাত/হা-মীম আস্সাজদাহ, আয়াত: ৫৩) 


“এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না?”(সূরা যারিয়াত, আয়াত: ২০-২১) 
আরেকটি ইম্পোর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে, যখন আমি ও আমার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউ থাকবে না সেখানে, তখন 
আমার ক্রটিগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে । সংসার জীবনের ব্যন্ততায় নিজের আখলাক নিয়ে চিন্তা করার 
সুযোগ কই? অথচ এই মুহাসাবাতুন নাফস বা নিজের নফসের হিসেব নেয়া খুব জরুরী । আত্মসমালোচনা খুব 
জরুরী । আমাদের মাঝে কী কী দোষ আছে যা পরিত্যাগ করা দরকার এই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। 
প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানুষের মন নরম কোমল থাকে । তাই এসময় অতীত জীবনের গোনাহগুলোও আমাদের চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে ৷ মানুষের মন তখন নরম হয়, মানুষ তওবা করে, কান্নাকাটি করে, ইস্তেগফার করে , দোযখের 
কথা মনে হয়, আল্লাহ্‌র নৈকট্য থেকে দূরে চলে যাওয়ার ভয় ভেতরে আসে । আমার মাওলা আমাকে হয়ত 
ভালোবাসেন না, এই ভয় ভেতরে আসলে মানুষ সেজদায় লুটিয়ে পড়ে । এভাবেই মানুষ সৃষ্টিকর্তার নৈকট্যে 
যেতে পারে। 
নির্জনতার আরেকটা বড় উপকার হচ্ছে, Peace ০f দ৷i॥d. মানসিক শান্তি । দুনিয়াবী কোন টেনশন থাকে না 
তখন । প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানুষ চিন্তামুক্ত হয়ে রিলাক্স ফিল করে । এটা খুব প্রয়োজন ইতমেনানুল কলব বা 
মানসিক প্রশান্তি হাসিলের জন্য । 
কাজেই জিকিরের মাধ্যমে দুচোখ বন্ধ করে বসে থেকে আল্লাহ্র দিকে নিবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন আছে । মুরাকাবা 
বা ধ্যান করার প্রয়োজন আছে। 
তবে কাউকে আমি সংসার ত্যাগে উদ্বদ্ধ করছি না। Don’t get me wrong. ATIC CTT CF | 
বিয়ে সংসার এগুলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ । সংসার করতেই হবে । তবে 
এর ফাকেও নির্জনতা বা খালওয়াত প্রয়োজন । এজন্যই ইতিকাফের ব্যবন্থা রাখা হয়েছে রামাদান মাসে। 
এখন আমাদের নগরকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থায় আমরা চাকরি ব্যবসা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থেকে কিভাবে নির্জনতা বা 
একাকীত্ে যাব? 
এর মাঝেও আমাদের নিজেদের জন্য সময় বের করতে হবে । স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট এর জন্য এটা খুব 
জরুরী। আর একান্তই কেউ যদি প্রকৃতির সানিধ্যে নির্জনতায় যেতে না পারেন, তবে রাতের অন্ধকারে 
তাহাজ্জুদের সময় একা একটি রুমে একাকীত্ব থাকুন কিছু সময় তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে । তাতেও হবে । 
আর প্রত্যেক মানুষের জীবনে অন্তত দুই-তিনবার রামাদানের শেষ ১০ দিনের ইতিকাফ করা প্রয়োজন । 
সবচাইতে উত্তম গ্রামের কোন নিরিবিলি মসজিদে করতে পারলে । 
আল্লাহপাক আমাদের রূহানী তরক্কি দান করুন । আমিন। 
লেখক ৪ পি.এইচ.ডি. গবেষক; 
প্রিন্সিপাল এন্ড ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, লিবারেল ইসলামিক স্কুল, ঢাকা; 
খতিব, শান্তিপুর জামে মসজিদ, ঢাকা । 








ইউসূফে সানী হযরত বাবাজান কেবলা সৈয়দ গোলাম রহমান (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 





প্রাক-কথন ৪ 

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, হামেদীও ওয়া মুসালিয়াও ওয়া মুছাল্লিমান, আম্মা বাদ। বাংলাদেশের অতি 
প্রসিদ্ধ ছ্ান চট্টগ্রামের ফটিকছড়িস্থ মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ । শুধু দেশে নয় বহি: বিশ্বেও এর পরিচিতি ও 
প্রসিদ্ধ আজ সর্বজন বিদিত। বিশ্বের অন্যতম তরীকা ত্রীকায়ে মাইজভাগ্ডারীর সুতিকাগার এই আধ্যাত্মিক 
তীর্থভূমিতে শায়িত রয়েছেন ত্্রীকার শ্রেষ্ঠতম খলিফা গাউছুল আজম বিল বেরাছত, হযরত মওলানা শাহ্‌ সূফী 
সৈয়দ গোলাম রহমান বাবাভাগ্তারী কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ (১৮৬৫-১৯৩৭ ঈসাব্দ)। কিংবদন্তির আধ্যাত্মিক 
মহাপুরুষ হযরত বাবাভাগ্ডারীর আধ্যাত্মিক মাহাত্য্যের কিংবদন্তি তুল্য বহি: প্রকাশ ছিল তার অপরূপ চেহারায় 
নূরের ঝলক । যা ছিল আল্লাহ্‌র অসীম সৌোন্দধ্যের আধার হযরত ইউসুফ নবী আলাইহিস্‌ সালামের রূপলাবণ্য 
সাদৃশ । এবারের উপস্থাপনা এরই আলোকে হবে ইনশাআল্লাহ । 

অপরূপ শিশু বাবভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) £- 

গাউছুল আজম বিল বেরাছত হযরত বাবাভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) যখন নবজাতক শিশু তখন থেকেই 
তার সৌন্দর্য্যের বিকাশ ঘটতে লাগল । নূর নবীজির আউলাদ, কালজয়ি সৌন্দয্যের আধার এ নবজাতককে প্রথম 
দর্শনেই সকলে আনন্দে আত্মহারা । পুলকিত মনে একবাক্যে বলে উঠল- “এ শিশু একজন স্বর্গীয় ফিরিশতা 
বটে । আমরা এরূপ সুন্দর শিশু কখনো দেখিনি । সত্যিই তিনি কালে একজন উচ্চ মর্যাদার মহাপুরুষ হবেন ।” 
আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্‌ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ এর নিকট তাকে আনা 
হয় তখন এ সপ্তদিনের শিশুকে কোলে তুলে নেন হযরত কেবলা আলম আর উর্দু ভাষায় বলতে লাগলেন, “ইয়েহ 
হামারা বাগকা গোলে গোলাব হ্যায়, হযরত ইউছুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) কা চেহারা ইছমে আয়া হায় । উসকো 
আজীজ রাখো । মাইনে উসকা নাম গোলাম রহমান রাখা ৷” বঙ্গার্থ- “এ শিশু আমার বাগানের গোলাপ ফুল | 
হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) এর রূপ লাবণ্য তার মধ্যে বিরাজমান । তাকে ভালোবাসবে । আমি তার 
নাম গোলাম রহমান রাখলাম ।” 

চন্দ্রতুল্য অবয়ব ৪- 

হযরত বাবাভাগ্ডারী কোদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর পবিত্র দেহ মুবারক-এ কোন কোন সময় সুর্যকান্ত মণির 
ন্যায় উজ্জ্বল ও নুরে ইলাহীর ঝলমলতা প্রকাশ পেত । পবিত্র দেহ অতিশয় কোমল এবং ত্বক মসৃণ ও পাতলা 
ছিল। অত্যন্ত স্থল বা নিতান্ত কুশকায় ছিলেন না। কোন কোন সময় তার দেহ মুবারকের দিকে তাকালে চোখ 
ঝলসে যেতো । এ সময় পতঙ্গ তুল্য আশেক ভক্তগণ তার দেহ মুবারককে পূর্ণ চাঁদের ন্যায় অত্যুজ্ত্বল দেখাতো । 
সময়ে সময়ে রক্তিম জবাফুল অথবা উদয়মান সূর্ষের বর্ণের ন্যায় বর্ণ ধারণ করতো । তার দিকে তাকালে 
দৃষ্টিপাত করতেন তারা মনে অপূর্ব প্রশান্তি অনুভব করতেন । এসব সৌন্দর্যকে ভ্তরভেদে বিভিন্নভাবে নামকরণ 
করা যায়। (১) জালালী অবস্থা, (২) জামালী অবস্থা, (৩) ছলুকী অবস্থা, (৪) জজবা অবস্থা, (৫) হায়রতী 
অবস্থা, (৬) হাইবতী অবস্থা ইত্যাদি । তাঁর রূপের প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না । জেবিক প্রেরণাজাত সকল 
প্রকার চাহিদা ও অক্ষমতা নিমূল করার লক্ষে হযরত বাবা ভাণ্ডারী কিবলা কঠোর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। পাহাড়- 
পর্বত, শহর-নগর, বন-জঙ্গল, লোকালয়-নির্জনস্থান সর্বত্র তিনি ভ্রমণ করেছেন অনির্ধারিতভাবে । এতদসত্ত্বেও 
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তার রূপলাবণ্যে কোনরূপ মলিনতার ছোয়া লাগেনি । তার দেহ মুবারক-এ ছিল অনন্য, অসাধারণ আলোর 
বিচ্ছুরণ। নূরের মশাল, পূর্ণমাসির চান্দ। স্বর্গীয় আলোর ঝলকানী । 
বেলায়াতের ভাণ্ডার, সুফী কুলের মুকুট, আশেক ভক্তগণের নয়ণ মণি, আলেমকুল শিরোমনি, সুফী দর্শনের 
পথিকৃৎ, গোলামানে মুস্তফার অগ্রদূত, শায়খে ফায়াল, ফানাফিল্লাহ, বাকাবিল্লাহ, ফয়জে আলম, মুশকিল কোশা, 
হাজত রওয়া, আওলাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 
এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করেছেন কত কবি-সাহিত্যিক তাদের কবিতায় ও গানে । তা 
থেকে কয়েক কলি উদ্ধৃতি দিচিছ- 
১। আমদ কেন বল খোদা, আদম কেন খোদা হয় 

আদমজাদা আদম হলে, খোদার থেকে জুদা নয়। 

মাইজভাণগ্ডারে নূরের ছটা, এসেছেন আদমের বেটা, 

গাউছুল আজম, মওলা আলম, শত সূর্যে দীপ্তিময় । 
২। মায়ার ঘুমে ঘুমাই রইলি চোখ মেলিয়া দেখনা, 

আরশে আযম গাউছুল আজম আমার বাবা মাওলানা । 

এমন মোহন ছবি, যেন মদীনার হাবীব নবী, 

নুরুন আলা নূর নবী, মানব লীলা দেখনা | 
৩। মাইজভাগ্ডারে উদয় হইল, জগত রওশন করিল, 

প্রেমিকের নয়ন তারা অপ্রেমিকে চিনল না। 
8| টু ওয়ায়েছ করণী বিলাল ও সিদ্দিক 

হাজারো তুমপর হুয়া হায় শায়দা 

ব-হুছনে জিলী, নিজামে দেহলী, 

কিবলায়ে জান তুমহি হুয়া হো। 
৫। আহমদীয়া প্রেম কাননে ফুল ফুটিল রহমান নামে, 

গুপ্ত ব্যক্ত ধনের মালিক, আমার বাবাজান কেবলা । 

আসমান হতে ভূমে এল, শোকর আলহামদুলিল্লাহ । 
৬। নূরের আলোয় আলোকিত, করিয়েছেন চমৎকৃত , 

হযরত কেবলা বাবা, বাবা রহমান । 

মক্কা আর মদীনার আলো, চাও যদি দেখতে চল, 

গেলে পরে দেখতে পাবে ভাগ্ারীর কি শান। 
৭। তাওহীদের এ বিজলি চমক, নূরের পুতুল রূপ, 

কামালে কুদরাত বাহানা, নবীর প্রেমের হুর । 
৮। ইউছুফে সানী বিলাশক বুদে দর আখির জমা 

মাজহারে নূরে আল্লাহ) খোদা উরা বিদানী বিগুমাঁ। 

(দিওয়ানে আজীজ, ইমাম শেরে বাংলা)। 

অর্থ - ফার্সী ভাষার এ শ্রোক দুইটির অর্থ হলো- নিঃসন্দেহে তিনি (বাবা ভাণ্ডারী) শেষ যুগে দ্বিতীয় ইউসুফ 
(আলাইহিস্‌ সালাম) তুল্য ছিলেন, আল্লাহ্‌র নূরের জ্যোতির বহিংপ্রকাশ নি:সন্দেহে তিনি । এভাবে অসংখ্য 
কাব্য ছন্দ বাবা ভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)’র সৌন্দর্যের প্রশংসায় রচিত ও পরিবেশিত হয়েছে । 
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হযরত ইউছুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) £ 
বিশ্বে প্রেরিত আল্লাহ্‌র নবী গণের মধ্যে অনন্য সুন্দেরের অধিকারী হলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্‌ সালাম । 
তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহিম (আলাইহিস্‌ সালাম) এর পৌত্র, হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস্‌ সালাম) এঁর পুত্র । 
তার সম্পর্কে কুরআনে করিমের সুরা আনআম, ইউসুফ, মুমিন এর মধ্যে বর্ণনা বিদ্যমান আছে । কুরআনে পাকে 
তার কিচ্ছা কাহিনীকে উত্তম কাহিনী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আলাইহিস্‌ সালাম) এর ১২ 
পুত্র ছিলেন । ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) ও বিন ইয়ামিন একই মায়ের, আর বাকী ১০জন অন্য মায়ের সন্তান । 
ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) ও তার সহোদর ভাইয়ের প্রতি তার পিতার CFS ভালবাসা ছিল অত্যধিক-অসাধারন । 
ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) ৭ অথবা ১২ বছর বয়সে দ্বপ্নে দেখলেন যে, ১১টি নক্ষত্র আর চন্দ্র সূর্য আকাশ থেকে 
নিচের দিকে ভূমিতে ঝুঁকে পড়ে তার সম্মুখে সাজদাবনত হয়ে পড়ে গেল। সে স্বপ্নটি তার পিতার নিকট বর্ণনা 
করলেন। পিতা তার ব্যাখ্যায় বললেন: ১১ ভাই ও পিতা-মাতা সবাই ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) এর অনুগত ও 
বাধ্যগত হবেন। বলা বাহুল্য পরবর্তি কালে এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং ওরা ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) 
কে সাজদা করেছিলেন । এই সাজদা সম্মানী সাজদা হিসাবে পরিগণিত ও প্রামাণ্য বিষয় ছিল । তার পিতা এ স্বপ্নের 
কথা অন্য কাউকে জানাতে নিষেধ করেছিলেন ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) কে। বৈমাত্রিয় ভাইদের নিকট সে 
কথা গোপন রইলনা । ফলে তারা হিংসুটে হয়ে গেলেন। তারা ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) কে মেরে ফেলার 
ফন্দী আটল । একদিন বিলাস ভ্রমণের কথা বলে তাকে নিয়ে পিতার কাছ থেকে দূরে অরণ্যে নিয়ে গেলেন তার 
ভাইয়েরা । চক্রান্ত করে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে তাকে এক কৃপে নিক্ষেপ করলেন । তবে রাখে আল্লাহ মারে কে? 
ঘরে ফিরে পিতাকে তারা বল্লেনঃ ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) কে বাঘে খেয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ তার জামাতে 
কৃত্রিম রক্ত মেখে তা পিতার সামনে রাখলেন । পিতা অক্ষত জামা দেখে চক্রান্তের বিষয় বুঝে ফেললেন । ছলের 
সুরে বলেন বুঝেছি! বাঘটি বোধ হয় জামার ভিতর থেকে ইউসুফকে বের করে খেয়েছে। 
ঘটনাক্রমে সে কূপের ধারে এক বণিকদল অতিক্রম কালে তৃষ্থার্ত হয়ে পানির জন্য কুপে বালতি নিক্ষেপ 
করলেন । সেখানেই আবিষ্কার হলো হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম)। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি 
সমুজ্জল মুখ মন্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল । এ মুখ মন্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত 
ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শনাবালী তার মহত্বের কম পরিচায়ক ছিলনা । সম্পূর্ণ 
অপ্ৰত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অন্ত বয়স্ক অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে দলনেতা 
মালেক বিন দুবর আল খাজায়ী উল্লাস সহকারে চিৎকার করে উঠল - “ইয়া বুশরা হাজা গোলাম ” - (সুরা 
ইউসুফ ১৯) অর্থঃ আরে! আনন্দের কথা । এতো বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে ৷ বিশুদ্ধ হাদীছ 
গ্রন্থ মুসলিম শরীফে পবিত্র মিরাজ রজনীর বর্ণনায় রাছুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন - “আমি 
ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্ষের 
অর্ধেক তাকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বন্টন করা হয়েছে। 
মাইজভাণ্ডারী ত্রীকার পূর্ণ কামালিয়তের অধিকারী হযরত গাউছুল আজম বিল বেরাছত শাহ্‌ সুফী সৈয়দ 
গোলামুর রহমান বাবাভাগ্তারীর (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রতি তার পিতৃব্য, তরীকায়ে মাইজভাণ্ডারী 
প্রবর্তক, আওলাদে রাছুল, হযরত গাউছুল আজম মওলানা শাহ্‌ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী 
(কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর কালাম “ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) কা চেহারা ইছমে আয়া হায়” বলার 
রহস্য আশাকরি এতক্ষণে বোধগম্য হয়ে গেছে । কথাটি বুঝানোর জন্যে আমি হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্‌ 
সালাম) এর বর্ণনার অবতারণা করেছি। 
সর্বসৃষ্টির সর্বসৌন্দর্য ঃ 
একটু তুলনামূলক আলোচনা করে লিখতে চাই যে, সর্বসৃষ্টির সর্বসৌন্দর্য মন্ডিত হলেন আমাদের প্রিয় নবী রাছুলে 
আকরম হযরত আহমদে মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । কবির ভাষায়- 
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অর্থ- হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) এর রূপ লাবণ্য, হযরত ইসা (আলাইহিস্‌ সালাম) এর ফুঁ, হযরত 
মুছা (আলাইহিস্‌ সালাম) হস্ত শুভ্রতা, এ সব সৌন্দর্য একেক জনের জন্য এক একটি বৈশিষ্ট্য । তবে এ সব 
সৌন্দর্য্য একত্রে আপনার মধ্যে একাই পুঞ্জিভূত আছে । সর্বসৌন্দর্ষের সম্মিলনের ক্ষেত্রে আপনি রোছুলে আকরম) 
এককভাবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। সর্বসৃষ্টিতে আপনিই অপরূপ, অতুলনীয় সৌন্দয্র্যের অধিকারী । হযরত জুলাইখা 
যখন হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) এর রূপ-গুণের প্রেমে পড়ে অন্তরের আকুতি ব্যক্ত করতেছিলেন যে, 
বিরুদ্ধবাদীরা তাকে যখন দোষারোপ করল । তখন কেন সে মোহিত হলো তার প্রমাণ দেয়ার জন্য জুলায়খা 
প্রতিপক্ষ প্রায় ৪০ জন তৎকালিন সুন্দরী মহিলার জন্য ভোজসভার আয়োজন করলেন । তাকিয়াযুক্ত আসন 
সজ্জিত করলেন । উন্নতমানের ডাইনিং টেবিল সাজানো হলো । যখন মহিলারা ভোজ সভায় উপস্থিত হলো, 
তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হলো । তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার 
ছিল৷ তাই প্রত্যেককে একেকটি চাকু বা ছুড়ি দেয়া হলো এর বাহ্যিক উদ্দেশ্যতো ছিল ফল কাটা; কিন্তু মনে 
অন্য ইচ্ছে লুকায়িত ছিল, পরবর্তীতে তা প্রমাণিত হয়েছিল। তা হলো আগত মহিলারা ইউসুফ (আলাইহিস্‌ 
সালাম) কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে । 

এসব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য এক কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) কে জুলাইখা বন্ধ, 
একটু বের হয়ে এসো। ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) তার কু উদ্দেশ্য জানতেন না । তাই বাইরে এসে ভোজ 
সভায় উপস্থিত হলেন। সুরা ইউসুফের ৩১ নং আয়াতের ভাষ্যে বলা হয়েছে- “সমাগত মহিলারা ইউসুফ 
(আলাইহিস্‌ সালাম) কে দেখল, তখন তার রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত 
কেটে ফেলল ৷” অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিষ্ময়কর ঘটনা দৃষ্টি গোচর হলো, তখন চাকু হাতেই লেগে 
গেল। ইউসুফের রূপ দর্শনে তারা আত্মহারা হয়ে নিজের ছুরিতে নিজের হাত কেটে ফেলার অনুভূতি পর্যন্ত 
তাদের হলোনা । তারা বলতে লাগ: হায় আল্লাহ! এ ব্যক্তি কখনই মানব নয় । সে তো মহানুভব ফিরিস্তা! কেননা 
ফিরিশতারাই এরূপ নূরানী চেহারাযুক্ত হতে পারে | 

প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, একই ধরণের বাক্য নবজাতক হযরত বাবাভাগ্ডারী কেবলা (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর 
শানেও তাকে প্রথম দর্শী মহিলারা বলেছিলেন- “এ শিশু একজন বেহেশতি ফিরিশতা বটে, আমরা এরূপ সুন্দর 
শিশু কখনো দেখিনি ৷” হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তার প্রেহাম্পদ শিষ্য 
ও ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত গাউছুল আযম বিল বেরাছত বাবা ভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কে ইউসুফ 
(আলাইহিস্‌ সালাম) এর সাথে তুলনা করার যথার্থতা প্রস্ষুটিত হয়ে গেছে। 

হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) এঁর সৌন্দর্য দেখে মহিলারা হাত কেটে ফেলেছিলেন আর নবী হযরত 
মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার কামালিয়াত দর্শনে মূর্তি দেব দেবী পর্যন্ত থর থর করে অজ্ঞান 
হয়ে পড়ে যায়। 

হযরত ইউসুফ নিকাবের আবরণ থেকে উন্মুক্ত হওয়ার ফলে মিশরের সুন্দরীরা রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাদের হাত 
মহিলা নবীজিকে নিজ গর্ভে ধারণ আশা পূর্ণ করতে না পেরে নিজ গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে । ঘটনা হলো: 
বাবা আবদুল্লাহর কপাল মুবারকে যখন নবী মুস্তফার নূর মুবারক শোভা পাচ্ছিল তখন অনেক সন্ত্রান্ত সুন্দরী মহিলা 
বাবা আবদুল্লাহর পাণিপ্রার্থিনী ছিলেন। এ নূরে মুহাম্মদীর উপর পতঙ্গতুল্য ভক্ত হয়ে অনেকে অনেক রকম 
প্রতিজ্ঞা করে বসে । যারা বলেছে আবদুল্লাহকে স্বামী করতে না পারলে আমি আত্মহত্যা করব । তারাই পরিশেষে 
যখন মা আমেনার জঠরে নবীজির পদার্পণ হলো তখন ক্ষোভে দুঃখে নিজ গলা কেটে আত্মহত্যা করল । অপর 
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যখন এ নূর মা আমেনার গর্ভে স্থানান্তরিত হয় তখন বাবা আবদুল্লাহর পূর্বের সৌন্দর্য বিলোপ হয়ে যায়। ফলে 
তার প্রতি আকৃষ্ট মহিলারা অনাকৃষ্ট হয়ে যায়। বুঝা গেল বাবা আবদুল্নাহকে ভক্তি ভালবাসার উপলক্ষ ছিল প্রিয় 
নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) । নবীজির বদৌলতে বাবা আবদুল্লাহ ভালবাসার প্রেমাম্পদে পরিণত 
হয়েছিলেন। কবির ভাষায়: 

اع زليخه اسيه كقتر بين اوسيراو ৩৬৭৩৩‏ 

حسن يوسف سے فزوں ترہے رسول الله کا 

وه بر نور جشم يعقوب اور يه نور الله كا 

ا ای امال وا دا ر 
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উচ্চারণ: আপনে ইউছুফ কো মেরে ইউছুফ ছে তু নিছবত না দে, 
আয় জুলায়খা উছপে ছর কাটতে হে উছপর উঙ্গুলিয়া । 
হুছনে ইউছুফ ছে ফজুতর হায় রাছুলুল্লাহ কা 
উহ্‌ হায় নূরে চশমে ইয়াকুব আওর ইয়ে নূর আল্লাহ কা। 
ইয়া সাহিবাল জামালি ওয়া ছাইয়্যেদাল বাশার, 
মিন ওয়াজ হিকাল মুনীরি লাকাদ নাওয়ারাল কমরা 
লা ইউম কিনুছ চানাউ কামা কানা হাককাহু 
বাদ আজ খোদা বুজুর্গ তুয়ী কিচ্ছা মুখতাসার । 
মা আয়েশা ছিদ্দিকা রাদ্ি আল্লাহু তায়ালা আনহা রাছুলে পাকের সুন্দরের বর্ণনায় এই আরবী পংক্তি রচনা করেন যে, 


لوامى زليخا لو راين جبينه 7 لاثرن بالقطع القلوب على اليد 


উচ্চারণ: লাওয়ামী জুলাইখা লাউ রায়াইনা জাবি নাহু 
লা আচারনা বিল কাত্বয়িল কুলুবি আলাল ইয়াদি 

অর্থ: “ও হে! জুলাইখার অপবাদকারী ! তোমরা যদি (আল্লাহ্র নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার 
পবিত্র চেহারা দর্শণ করতে তাহলে তার সৌন্দর্যের প্রভাবে নিজের হাতে তোমাদের কলব বা হদয়গুলো কেটে 
ফেলতে ৷” 

যবণিকা ৪ 

হযরত বাবাভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রকৃত পক্ষে রূপে গুণে হযরত ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) 
এর সাদৃশ্য ছিলেন। হযরত কিবলা আলম (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর কালাম যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। 
তাই বাবা ভাণগ্ারীর অন্যতম অভিধা ছিলো ইউসূফে সানী বা দ্বিতীয় ইউসূফ (আলাইহিস্‌ সালাম)। এভাবে 
একজনকে অন্য জনের উপমা দেয়া আল্লাহ্‌র সুন্নাত | যেমন- হযরত ইসা (আলাইহিস্‌ সালাম) কে আল্লাহ পাক 
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হযরত আদম (আলাইহিস্‌ সালাম) এর সাথে তুলনা করেছেন । আল কুরআনের ভাষ্যে আছে- “ইন্না মাচালা 
ঈছা ইনদাল্লাহি কামাচালী আদামা” অর্থঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো”- (সূরা 
আলে ইমরান: ৫৯) জন্মের দিন থেকে এভাবে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে । আর ইউসুফ (আলাইহিস্‌ সালাম) এর 
সৌন্দর্যের তুলনা দেয়া হয়েছে বাবা ভাগ্তারীর সাথে । এ ধরণের দৃষ্টান্ত প্রদান ইসলাম ও কুরআন সম্মত। যা 
হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কিবলার জবানে পাকে উচ্চারিত হয়েছে হযরত বাবাভাণ্ডারীর ব্যাপারে । 
নূরের পুতলা বাবাজান বাবাভাণ্ারীর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞান করে আল্লাহ রাছুলের সন্তুষ্টি অর্জনের তওফিক যেন 
আমরা সকলকে আল্লাহ পাক দান করেন৷ আমিন! বিহুরমাতে সৈয়দিল মুরছালিন। ওয়া গাউছুল আলামীন । 


লেখক ঃ সাবেক অধ্যক্ষ, গবেষক ও প্রাবন্ধিক; 


১০ মাঘ সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান 
ইমামুল আউলিয়া, গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা 
সিররাহুল আজিজ) প্রকাশ হযরত ছাহেব কেবলার ১১৫তম পবিত্র ওরশ শরীফ উপলক্ষে জ্ঞানের আলো 
বিশেষ সংখ্যা প্রতিবারের মত এবারও প্রকাশিত হবে বর্ধিত কলেবরে । সমসাময়িক আলোচ্য বিষয়ের ইসলামি 
দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণধর্মী লেখা; বিভিন্ন নবী-রাসুল, সাহাবী, আউলিয়াগণের জীবনী ও গবেষণা; ইসলাম ও 
তাসাউফের আদর্শ ও এ্তিহ্যের আলোকে লিখিত প্রবন্ধ, গবেষণা ও নিবন্ধসমূহ অগ্রাধিকার বিবেচিত হবে । 
তাই আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২০-এর মধ্যে মুল্যবান লেখা নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে সম্মানিত লেখক- 
লেখিকাদের প্রতি অনুরোধ করা হচ্ছে। 
সম্পাদক, জ্ঞানের আলো 
কার্যালয় ৪ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম । অথবা , 
নগর কার্যালয় 8 ৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড ৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম | 
E-mail : gayneralo2006@gmaıl.com, shahemdad1a@yahoo.com 
ভাষা ৪ বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু । 
এ ম্যাগাজিনের নীতিমালার আলোকে যে কোন লেখা পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন, সংযোজন 
ও বিয়োজনের পূর্ণ ক্ষমতা সম্পাদকের রয়েছে। 
ধারাবাহিক লেখার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ লেখা জ্ঞানের আলো সম্পাদক বরাবরে প্রেরণ করতে হবে । 
অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল কিতাব/পান্ডুলিপি বা ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে। 
লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে বক্তব্যের বিষয়ই অগ্রগন্য, ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। 
হাতের লেখা হলে সাদা কাগজের দু'লাইনের মাঝখানে ফাঁক রেখে লিখতে হবে । যাতে সংশোধন, 
সংযোজন বা পরিবর্তন করা যায়। 
$ টাইপের ক্ষেত্রে এ পেপার সাইজ । ডাবল লাইন স্পেসিং। ফন্ট সাইজ £ শিরোনাম-9010 20 0 
লেখকের নাম ও পরিচিতি-9010 14100 উপ-শিরোনাম-৪০010 1310, মূল লেখা-13 10 
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চিত্রকলা ও চিত্রাংকন: প্রেক্ষিত ইসলাম 





ও ধর্ম ও মন্ত্র-তত্ত্রের মূলোৎপাঠন হয়ে চির নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় | ইসলাম ধর্মের বিধান 


চির শাশ্বৃত ও চিরস্থায়ী । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: ৫১৫, إِنَّ الدينَ عِنْدَ اللّهِ‎ নিশ্চয় ইসলামই 
রি রা গা রা সির রর 
পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোকপাত করা হয়েছে । এতে ইহ-পরকালীন কোন বিষয় বাদ দেয়া হয়নি। তাইতো 
কুর'আনুল কারিমকে আল্লাহ তা'আলা তিবয়ান (সাবির বর্ণনাজ্ঞাপক) বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে: 


৯৭] 50552৯09৯৯9 গছ যো এ এ আল আও 

“আর আমি আত্রসমর্পসনকারীদের (মুসলিম) জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাত্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও 
সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি ।২ চিত্রাংকন বা চিত্রকলা প্রাগৈতিহাসিক হতে চলমান একটি 
শিল্প । চিত্রাংকন সম্পর্কে ইসলাম ধর্মে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করা হয়েছে। চিত্রাংকন ইসলাম ধর্মে কতটুকু বৈধ 
বা অবৈধ কুর'আন ও হাদিস, সাহাবা কিরামের উদ্ধৃতি এবং ইসলামী মনীধীগণের মতামতের আলোকে একটি 
স্বচ্ছ ধারণা আলোচনা করাই আমার বক্ষ্যমান প্রবন্ধ অবতারণার মূল লক্ষ্য । 


চিত্রাংকন বা চিত্রকলার মর্মার্থ 

আরবিতে চিত্র'র প্রতিশব্দ হলো: ১১০ (সুরাতুন) আর অংকনের আরবি শব্দ হলো: ০ (তাসভির)। 
এখন ৯২ (সেুরাতুন) বিষয় নিয়ে কুরআনুল কারিম এবং রাসুলের হাদিসে কি হুকম বা বিধান দেয়া হয়েছে, 
তা আলোচনা করার প্রয়াস পাব। 

অতীত কাল থেকে সাধারণত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চিত্রাংকন শিল্প প্রচলন আছে। যেমন: ১. প্রতিমা 
অংকন, ২. ভাক্ষর্য অংকন এবং ৩. দৃশ্য (জীববিশিষ্ট ও জীববিহীন) অংকন । এসবের বিধান এক ও অভিন্ন নয়, 
বরং ইসলাম ধর্মে প্রতিটি বিষয়ের স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। 


প্রতিমা অংকনে ইসলামের বিধান 

প্রতিমা পূজা বা আরাধনা সরাসরি শিরক এবং কুফরি । তাছাড়া ইসলামে প্রতিমা নির্মনি বা মূর্তি চিত্রাংকন সম্পূর্ণ 
হারাম তথা নিষিদ্ধ। মূর্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি সকল বিষয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: 098 1 9১35৯13 فَاجْتَنِيُوا الرّخْسَ مِنّ الأؤثان‎ 
395] “তোমরা অপবিত্র বস্তু তথা মূর্তিসমূহ পরিহার করো এবং পরিহার করো মিথ্যাকথন ।"৩ উক্ত আয়াতে 
প্রতিমাকে রিজ্স বলা হয়েছে । আর আরবিতে রিজস শব্দের অর্থ নোংরা ও অপবিত্র । প্রতিমার জন্য রিজ্স তথা 
অপবিত্র শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, মূর্তির সংশ্রব পরিহার করা পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত রুচিবোধের 
পরিচায়ক ইমাম কুরতুবি বলেন, আরবরা ইবাদাত ও সম্মানার্থে কাঠ, লৌহা, স্বর্ণ এবং রৌপ্য ইত্যাদি পদার্থ 


< . আল্‌ কুর'আন, সূরা আলি ইমরান < : 35 | 
২. আল্‌ কুর আন, সুরা নাহাল, আয়াত : ৮৯। 
৩. আল্‌ কুর'আন , সুরা হাজ্জ, ২২: ৩০। 








দিয়ে মূর্তি ও ভাক্কর্য নির্মাণ করতো । আর খিষ্টানেরা ক্রোশ তৈরী করে ভাক্ষর্য স্বরূপ দাড়িয়ে রাখতো এবং 
ইচ্ছামতো পুজা করতো । তাই আয়াতে সর্বধরণের প্রতিমা অংকন এবং নির্মাণ হতে বিরত থাকার জন্য 
কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে ।৪ 

হযরত নূহ আলাইহিস্‌ সালাম নিজ সম্প্রদায়কে একত্ববাদের বিশ্বাসী করে তোলার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা 
করেছেন । তিনি প্রায় সাড়ে নয়শত বছর যাবৎ তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য দ্বীনি কর্মকাণ্ডে ব্যস্ততম 
সময় অতিবাহিত করেন । কিন্তু তাদের কম সংখ্যক লোকই তার প্রতি ঈমান আনে । তাদের সমাজপতিরা 
মৃত্যুবরণকারী পৃণ্যবান ব্যক্তিদের প্রতিমা তৈরী করে শিরক কাজে লিপ্ত থাকতো । তাই পৃণ্যবান ব্যক্তিদের OT 
তৈরীর নিন্দা জ্ঞাপন করতঃ তাদেরকে পূজা করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে 19159 

10:49 35559 ৩9৯ ও 19 5159 ০১৬ ১9 5401 025 ‘এবং তারা (সমাজপতিরা) 
বলেছিল, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে এবং কখনো পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, 
সুও“আ, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসারকে | বিশিষ্ট সাহাবি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) 
উক্ত আয়াতের তাফসিরে বলেন, হযরত নূহ আলাইহিস্‌ সালামের যুগে কিছু পৃণ্যবান মহা মনীষীর মৃত্যু হলে 
শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে কুমন্ত্রণা দিয়েছিলো যে, তাদের স্মৃতি বিজড়িত ছ্থানগুলোতে মূর্তি স্থাপন করা হোক 
এবং তাদের নামে সেগুলোকে নামকরণ করা হোক । সম্প্রদায়ের লোকেরা এমনই করলো । ওই প্রজন্ম যদিও 
তাদের পুজা করেনি কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম তদের পূজায় লিপ্ত হলো । তাই উক্ত আয়াতে পূজার উদ্দেশ্য প্রতিমা 
তৈরী করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।৬ 
কুর'আনুল কারিমে মূর্তি ও প্রতিমাকে পথভ্রষ্টতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে: 
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স্মরণ কর, ইবরাহিম বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! এ শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার 
পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন। আমার প্রতিপালক! এ সব মূর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে ।” 
হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্‌ সালাম কাবা শরিফ নির্মাণ করার পর আল্লাহ তাআলার কাছে নিজ সন্তান এবং 
ভবিষ্যত প্রজন্মকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় আয়াতে মূর্তিপূজার কুফল বর্ণনা 
নিয়ে যায়। তাফসিরবিদ সামারকান্দি বলেন, শয়তান মানব জাতির পরম শত্রু । সে কম্মিনকালেও তাদের শুভ 
কামনা করেনা । শয়তান পাথর বা জড় পদার্থ নির্মিত প্রতিমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পুজারীদের মন দারুনভাবে 
আকৃষ্ট করে; যদ্দরুণ তারা বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে যায়। তাই আয়াতে কারিমাহয় বিভ্রান্ত হওয়ার বিষয়টি 
সরাসরি প্রতিমাগুলোর প্রতি সম্পর্ক করা হয়েছে ।” অতএব কুর'আনুল কারিমে একটি বস্তুকে ভ্রষ্টতার মূল কারণ 
হিসাবে চিহ্নিত করার পর তা মনের কোটায় এনে কল্পনা করা এবং তা অতি ভক্তি নিয়ে অংকন করা ইসলামি 
শারি'আতে কখনো গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হতে পারেনা । 
এভাবে অপর আয়াতে মুর্তিপূজাকে সকল মিথ্যা ও উদ্ভবের উৎস বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে: 
এ৪| 09২59 8 ব]। ০১১ ৪৪ 99১৯৭ এ! “তোমরাতো আল্লাহ ব্যতীত শুধু মূর্তি পূজা করছ এবং মিথ্যা 


৪ . কুরতুবি, আল্‌ জারি লি আহকামিল কুর'আন, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. €8 | 

« . আল্‌ কুর'আন, সূরা নূহ ৭১: ২৩ । 

৬ . ইমাম বুখারি, আস্‌ সাহিহ, তাফসির অধ্যায়, হাদিস নং. ৪৯২০ । 
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উদ্ভাবন করছ ।” ৯ হযরত ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, মুশরিকেরা ইবাদাত ও আরাধনার 
নিমিত্তে নিখুত তুলি দিয়ে ইচ্ছামতো দেব-দেবীর আকৃতি অংকন করে লোকজন সমেবত করত । এতে তাদের 
নিমণিকৃত প্রতিমাদের নিজেদের ইলাহ বা উপাস্য নির্ধারণ করত । মূলত এটি তাদের মিথ্যা দাবি। তাই আয়াতে 
কারিমাহ্য় প্রমাণিত হয়, মুর্তি নির্মাণ এবং দেব-দেবীর অংকনই সকল মিথ্যা, অবাস্তব ও উদ্ভবের মূল উৎ্স। 
অতএব, উপরে বর্ণিত কুরআনুল কারিমের আয়াতে প্রতীয়মাণ হয়, মূর্তি ও প্রতিমাপূজা শিরক ও নিষিদ্ধ | 
সুতরাং ইবাদাতের উদ্দেশ্যে হোক কিংবা ভক্তির উদ্দেশ্যে হোক বা চিত্রকর্মে পারদর্শিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে হোক 
তা অংকন ও চিত্রকলা সম্পূর্ণ ইসলামি শারি‘আতে নিষিদ্ধ, গর্হিত এবং নিন্দনীয় । 


চিত্রাংকনে আল হাদিসের দিক-নির্দেশনা 

আল্‌ হাদিস ইসলামি শারি'আতের দ্বিতীয় দলিল । কুরআনুল কারিমে সংক্ষেপ বিষয়কে বিস্তারিত ও স্পষ্ট করা 
হয়েছে রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরিফে । নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা, কর্ম এবং মৌনসম্মতিই হাদিস; যা অহি তথা প্রত্যাদেশ মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন। এ 
প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে: ৪২9 ৫৯৯9 | 9৯ 01 5961] ০১০ ০9৮৫ 059 এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন 
না৷” নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদিস দ্বারা মুর্তি অংকন করা কিংবা মূর্তি প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করার ব্যাপারে কঠোর সতর্ক ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন । ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল্‌ কুশাইরি 
(রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) (মৃ. ২৬১ হি.) হযরত “আমার ইব্‌ন আবাসা আস্‌ সুলামি (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) 
বাচনিক বর্ণনা করেন: ০৫৩০২, به‎ এ] এ الأؤتّان› ا يو خد الله لا‎ ১3 হক 21০ ৪:৯১ “আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার, প্রতিমাসমূহ ভেঙ্গে ফেলার এবং আল্লাহ তাআলার সাথে 
কোন বস্তুকে অংশীদার না করার বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন ।”৯ প্রতিমা ছবি ও আকৃতি যেহেতু শির্ক ও 
বাতুলতার দিকে ধাবিত করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ববাদে ঘৃণা সৃষ্টি করে তাই সমূলে বিনাশ করার আদেশ 
দেয়া হয়েছে। 

কোন কর্মের ফলে যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে তাহলে তা অবশ্যই গর্হিত, নিষিদ্ধ এবং পরিত্যাজ্য ৷ নাবি কারিম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিকৃতি এবং প্রতিমা অংকনকারির জন্য কিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তি ভোগ 
করতে হবে বলে হুশিয়ার করে দিয়েছেন । হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে 
বর্ণিত হাদিসে নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 

«Os Fall All a alll Lie lie الاس‎ আআ ৩) কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শান্তি যাদের হবে 
তারা হলো প্রতিকৃতি তৈরিকারী (চিত্রকর) ।১২ প্রতিকৃতিকারী এবং চিত্রকর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণবাচক 
নাম; যাকে আরবিত আল্‌ মুসাব্বির (:১১$-০]) বলে । তাই আল্লাহ ছাড়া যেহেতু কারোর প্রাণীর মধ্যে প্রাণ 
সঞ্চার সম্ভব নয়, তাই কোন মানুষের উচিত নয় এমনি প্রতিকৃতি ও চিত্র তৈরী করা । কিয়ামতের দিন প্রত্যেক 
চিত্রকরকে বলা হবে তার চিত্রিত মূর্তিতে প্রাণ সৃষ্টি করতে; অথচ সে কিন্তু অপারগ হয়ে সেদিন সত্যিই লজ্জিত 
হবে । এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে: J J 

"SS LAA لَهُمْ:‎ 0৫ নও 28 ০৯৯ 091 ১৯৯ 09৮0 এস ৩. এ প্রতিকৃতি 
নির্মাতাদের তথা চিত্রকরদের কিয়ামত দিবসে শান্তিতে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে সম্বোধন করা হবে, 


» . আল্‌ কুর'আন, সুরাহ আনকুবাত, আয়াত- ১৭। 
» , আল্‌ কুরআন , সূরাহ নাজম ৫৩: ২-৩। 
+ , ইমাম মুসলিম, আস্‌ সাহিহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৯, হাদিস নং. ৪৩২। 
২ . ইমাম বুখারি, আস্‌ সাহিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৯৫০। 
৯ عل‎ 
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যা তোমরা সৃষ্টি করেছিলে তাতে প্রণসঞ্চার কর ।”১৩ প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা ইব্‌ন হাজার আল্‌ 
“'আসকালানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, চিত্রকরদের চিত্রকর্ম এবং চিত্রশিল্পী সর্বদা পরিত্যাজ্য, কারণ 
তারা সবসময় হারাম তথা নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে লিপ্ত। আর যে ব্যক্তির নির্মিত পেশা ও কাজে পূজার মতো শিরক 
কাজ করা যায়, তার পরিণামতো অত্যন্ত ভয়াবহ হবেই । তাছাড়া যে অষ্টার সামঞ্জস্য গ্রহণের মানসিকতা পোষণ 
করে সে নিঃসন্দেহে কাফির ।৯৪ 
শুধু তা নয়, প্রতিকৃতি অংকনকারী আল্লাহ তা'আলার পরম শত্রু ও যালিম হিসাবে বিবেচিত হবে । তাদের 
বর রাবার দারা বরং সে ভ্রষ্টতার 
আত রে দু রত আহহ মাহ হত phn 
لل ار للش كد ب"‎ EES 35 55025 8 ৩১০ 
রি 
তবে তারা একটি কণা, একটি শষ্য কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক ১৫ 
এভাবে মুর্তি প্রস্তুতকারীদের আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত অবধারিত হয়ে থাকে । আর আল্লাহ্‌র লানত তথা 
অভিসম্পাতকৃত ব্যক্তিরা অনেক সময় কুফরি পর্যন্ত পৌছে যায়। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে: 

৫০7-০209 258 28:৬9 21903 94655 09 0৭ ِنَّ النَبَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعَنَ‎ 
'নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ ভক্ষণকারী ও সুদ প্রদানকারী, উ্কি অংকনকারী ও উল্কি 
গ্রহণকারী এবং প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীদের (চিত্রকরদের) উপর অভিসম্পাত করেছেন ।৬ 
মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ ও শ্রদ্ধার উদ্দেশ্যে তার কবররের পাদদেশে তার প্রতিকৃতি স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । এটি মুলত 
ইয়াহুদি এবং খ্রিষ্টানদের সনাতন ধর্মীয় নীতি যা মুসলমানদের জন্য কোনো অনুসৃত সংস্কৃতি হতে পারে না। 
উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়িশাহ সিদ্দিকাহ্‌ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা) বর্ণিত হাদিসে এ কথাই স্পষ্টভাবে 
প্রতিভাত হয়। যেমন : 
Ale الله صلَّى الله‎ 0559 ১8945 es LES lS HS GS dak 01923826161 224০ ১০ 
02185 4005 শু ০৯৯ 2৪ ০৫ এ! sl Sh 948 এ قال رَسُول الله صَلى‎ ০1:59 

২২০ টৌজা। 932 এস 9 ০09] এ 4819557০3০৯ 9১৪৪‏ الله يَوْمَ الْقِيَامَةَ 

উম্মুল মুমিনিন হযরত 'আয়িশাহ সিদ্দিকাহ্‌ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার সময় তার কাছে জনৈকা স্ত্রী একটি গির্জার (মারিয়া গির্জা) কথা উল্লেখ 
করলেন। (তারা উভয় জন ইতোপূর্বে হাবাশায় গিয়েছিলেন) গির্জাটির কারুকার্য ও তাতে বিদ্যমান 
প্রতিকৃতিসমূহের কথা তারা নাবিজির কাছে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শয্যা 
থেকে মাথা মোবারক উত্তোলন করে বললেন, ওই জাতির পুণ্যবান লোক যখন মারা যেত তখন তারা তার 
কবরের উপর ইবাদাতখানা নির্মাণ করত এবং তাতে প্রতিকৃতি স্থাপন করত । কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার 
সামনে এরাই (প্রতিকৃতি স্থাপনকারিরা) হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ।১* 
প্রতিকৃতি ও মূর্তির বিরুদ্ধে নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান ছিলো অত্যন্ত কঠোর । মূর্তি 
স্থাপন, সংরক্ষণ এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য কাওলি হাদিস 


১৩ , ইমাম বুখারি, আস্‌ সাহিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৯৫১। 

+৪ . ইবন হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারি, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭ । 
৫ . ইমাম বুখারি, আস্‌ সাহিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৯৫৩ । 
ناد‎ পূর্বোক্ত, হাদিস নাম্বার, ৫৯৬২ । 

8 ২১০১০ আস্‌ সাহিহ, হাদিস নং. ৫২৮। 








তথা মৌখিক বাণী রয়েছে শুধু তা নয়, বরং ফেলি হাদিস তথা কার্যত হাদিস দিয়েও তিনি এর বিরুদ্ধে বাস্তবায়ন 
ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য ৷ যেমন: 
৬৯২৪৪ الصُوّرَ فِي البَيْتِ لَمْ يَدْخُْلْ حَنَّى أَمَرَ‎ 95 এ নও চি খু] গতি জে 9 এ খু ৪০9 এ ৪৪ ০০ 
‘হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রোদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, (অষ্টম হিজরিতে মাক্কাহ্‌ বিজয়ের 
সময়) নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বায়তুল্লাহ্‌য় বিভিন্ন প্রতিকৃতি দেখলেন, তখন তা মুছে 
ফেলার আদেশ দিলেন । প্রতিকৃতিগুলো মুছে ফেলার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করেননি 1°” 
ইসলামি শারি'আতে হালাল-হারাম তথা বৈধ-অবৈধ বিধিবিধান সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে । তাই 
মূর্তি এবং প্রতিকৃতির ব্যাপারেও সুস্পষ্ট ধারণা ও বিধান কুর'আনুল কারিম ও হাদিসমূহে বিধৃত হয়েছে । কুর'আন- 
সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট বিধানের কারণে মূর্তি, প্রতিকৃতি ও ভাক্ষর্য নির্মাণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি সকল বিষয়ের 
অবৈধতার উপর গোটা মুসলিম মনীষী ইজমা তথা একমত্য পোষণ করেছেন ।১, 


প্রাণীর ছবি ঘরে ঝুলিয়ে রাখা বা উন্মুক্ত রাখার বিধান 
যে কোন প্রাণীর ছবি ঘরের দেয়াল কিংবা ছাদে ঝুলিয়ে রাখা হাদিস শরিফে নিষেধাজ্ঞা এসেছে । হাদিস 
বিশারদগণের মতে, এখানে প্রাণী বলতে সাধারণত মানুষসহ সব ধরণের স্থলজ ও জলজ প্রাণীই উদ্দেশ্য । কোন 
ঘরে বা আবাসঙ্ৃলে ফিরিশতা প্রবেশ না করার কারণই হলো তা আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট ঘৃণিত এবং 
নিন্দনীয় । আর ইসলামি শারিআতে অনুমোদিত আমল ও কর্মই ফিরিশতাগণের কাছে প্রিয় ৷ এতে প্রমাণিত হয়, 
প্রাণীর ছবি উন্ুক্তভাবে ঝুলন্ত ও সংরক্ষিত থাকাবস্থায় ফিরিশতাগণের গমন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নিম্নে এ সংক্রান্ত 
বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত কতিপয় হাদিস অবতারণা করা হলো: 
ْنَا فيه‎ 447১0] 0৯ ৭৯ 05 দিও 45 খা Ae All CF عَنْ أبي طُلْحَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ‎ le ০2 ৩০ 
IN; 
‘হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হযরত আবি তালহাহ্‌ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সূত্রে 
বর্ণনা করেন, রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে সে 
ঘরে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না।”২০ J J | 
وَسَلَم. «لا تَدْخُْلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنَا فيه تَمَائِيلُ أو تَصَاويرُ»‎ ভি এ পে قَالَ رَسُولُ الله‎ 05 5১3১ عَنْ أبي‎ 
হযরত আবু হুরায়রাহ্‌ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ঘরে কোন প্রতিকৃতি কিংবা ছবি থাকে তাতে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না ف‎ 
ইমাম তিরমিযি হযরত আবু তালহাহ্‌ আল্‌ আন্‌ সারি (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সূত্রে বর্ণনা করেন: 
صُورَةٌ تَمَائِيلَ.‎ এও তত ক ও 2 ৯ ৭ 
“যে ঘরে কুকুর এবং প্রতিকৃতির ছবি থাকে, তাতে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না ।”২২ 
ইমাম আবু দাউদ আস্‌ সিজিস্তানি রাহমাতুল্লাহে আলাইহে হযরত “আলি ইব্ন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা 
আনহু) সূত্রে বর্ণনা করেন: 


+৮ . ইমাম বুখারি, আস্‌ সাহিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৩৫২ । 
<< , আল্লামা বাদরুদ্দিন আইনি, উমদাতুল কারি, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯; ইবন হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারি, ১০ম 
খণ্ড, পৃ. ৪০১ | 
২০. ইমাম বুখারি, আস্‌ সাহিহ, হাদিস নাম্বার: ৫৩২২ । 
২ . ইমাম মুসলিম, আস্‌ সাহিহ, হাদিস নং. ২১২১। 
২২ , ইমাম তিরমিযি, আল্‌ জার্মি, হাদিস নং. ২৮৪৪ । 
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عن علي رضي اله عه ع اين تل الل عله ومن ولا تَدْخُلُ الْمَلَائكَةَ بَيْنَا فيه صو টির‏ 

لاك 

ন‏ ل 
ঘরে ছবি, কুকুর এবং অপবিত্র লোক থাকবে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না ২৩‏ 


ছবি সংক্রান্ত ইমাম বুখারি রাহমাতুল্লাহে আলাইহে তার আস্‌ সাহিহ গ্রন্থে ৫টি বর্ণনা, ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহে 
আলাইহে স্বীয় গ্রন্থে ৬টি বর্ণনা এবং ইমাম তিরমিযি রাহমাতুল্লাহে আলাইহে তার জার্মি‘তে ১টি বর্ণনা উল্লেখ 
করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় ১) এর স্থলে ০32৮ প্রতিকৃতি) আবার একই সাথে উভয় শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে এতে প্রমাণিত হয়, মুসলমানদের ঘর ও আবাসভূমির দেওয়াল কিংবা দরজা বা ছাদ এক 
কথায় যে কোন উনুক্ত স্থানে প্রাণীর ছবি তা মানুষ হোক বা অন্য জলজ বা স্ুলজ প্রাণীর ছবি হোক কিংবা মূর্তি 
ও প্রতিকৃতি হোক সর্বাবস্থায় তা শোভা বর্ধনের জন্য নিষিদ্ধ । তবে শিকারি কিংবা ক্ষেত খামার পাহারা এবং 
সম্পদ সংরক্ষণের নিমিত্তে কুকুর রাখা বা প্রতিপালন করা ইসলামি শরি'আতে বৈধতা দেয়া হয়েছে। 


প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান কিংবা ব্যবহার বৈধ কিনা? 
প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান কিংবা তা ব্যবহার করা সর্ব সাধারণ মুসলিমের জন্য বৈধ নয় । নামায ইসলামের 
গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় স্তম্ভ । অত্যন্ত একনিষ্ঠতা, গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলিম নর- 
নারীর গুরু দায়িত্ব । প্রাণীর ছবি এবং মূর্তি ও প্রতিকৃতি এবং ভাক্কর্য সম্বলিত কাপড় পরিধান করা, এসব ছবি 
সম্বলিত ছাদর বিছিয়ে নামায আদায় করা অথবা কক্ষে বা ঘরের চতুর্দিকে প্রাণী, ভাক্ষর্য এবং মূর্তির ছবি বাধানো 
কিংবা ঝুলন্ত থাকাবন্থায় নামায আদায় করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ।১৪ হানাফি মাযহাবের প্রাজ্ঞ ফকিহ ইমাম কাসানি এ 
প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন । যেমন: 

رُوِي «أنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ 2১:19 ১১০‏ - امْتأدنَ عَلَى رَسُول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -» فَقَالَ لَه 
ও ৩৬৭ ০৫ 08 ০7৯‏ عَلَيْهِ سبثْرٌ فيه تَمَائِيلُ حَيَوَانِ أؤ رجَّالء إمّا أنْ تُقطع رُءُوسْهَا أو تُجْعَلَ 25 
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বললেন, যে ঘরের পর্দায় প্রাণী কিংবা মানুষের প্রতিকৃতি থাকে তাতে আমি কিভাবে প্রবেশ করতে পারি? তবে 
মন্তকবিচ্ছিন কিংবা পা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকলে তা ভিন্ন কথা । কারণ, আমাদের ফিরিশতাদের স্বভাব হলো; কুকুর 
কিংবা ছবি বিশিষ্ট ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।২৫ 
তবে অতীব ক্ষুদ্র, মাথাবিচ্ছন্ন বা মাথাবিহীন এবং অস্পষ্ট ছবি সম্বলিত কাপড়ে নামায আয়াদ করতে কোন 
দূষনীয় নয় বলে ফোকাহা কিরাম মত প্রদান করেছেন । কিন্তু ছবি বিহীন স্বচ্ছ কাপড় থাকলে উপরোক্ত ছবি 
কাপড় এড়িয়ে যাওয়া বাঞ্চনীয় ।২৬ 


ড্রয়িং ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা 


বতর্মান আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক স্তরে ড্রয়িং নামে একটি নির্ধারিত বিষয় পাঠ্য তালিকায় 
অন্তভুক্ত থাকে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন, শিশু নিকেতনসহ সবক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 


২৩ , ইমাম আবু দাউদ আস্‌ সিজিন্তানি, সুনান আবি দাউদ, হাদিস নং. BCA | 
২ . ইমাম কাসানি, বাদাজিয়ুস্‌ সানাজি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫ | 

২৫ . পূর্বোক্ত । 
২৬ . পূর্বোক্ত । 


ene 


1-5 সু 








বাধ্যতামূলক হিসাবে ড্রয়িং বিষয়টি সিলেবাসযুক্ত হয়। এমনকি দেশের ইবতিদায়ি স্তরের দ্বীনি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানসমুহেও এটি সিলেবাস হিসাবে নির্ধারিত আছে। শুধু তা নয়, শিক্ষার্থীদের চিত্রকলা বিষয়ে পারদর্শিতা 
অর্জনের লক্ষ্যে মাসিক এবং বাৎসরিক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হয়। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্টত্ব ও 
পুরস্কার লাভের প্রয়াসে অভিভাবকগণও নিজ সন্তান-সন্তৃতিদের বেশ প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকেন । এ ক্ষেত্রে আমাদের 
মুসলিম হিসাবে আবেগের বশিভূত হলে চলবে না । ইসলামি শারিআতে এ ব্যাপারে কি দিক নির্দেশনা দিয়েছে 
তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে । 


পাঠক সমীপে বিনীত আরয, প্রতিমা, মূর্তি এবং মানুষ ও জীব-জন্তর ভাঞ্ষর্য অংকন অবশ্যই পরিহার করতে 
হবে । তবে গাছ-গাছালি, পার্ক এবং আকর্ষণীয় ও রুচিশীল (প্রাণীবিহীন), মাক্কাহ-মাদিনাহ শরিফ এবং সম্মানিত 
স্থানের দৃশ্য অংকন করতে শারি'আতে কোন ধরণের বাধা বা আপত্তি নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার 
তাওফিক দিন। আমিন । 


লেখক ঃ বিভাগীয় প্রধান- আল্‌ কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, 
জামেয়া আহমদিয়া সুনিয়া কামিল মাদ্রাসা, ষোলশহর , চট্টগ্রাম । 
পি.এইচ.ডি. গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় । 


মাইজভাণ্ডার আহ্‌মদিয়া এমদাদীয়া মাদ্রাসা (দাখিল) 


গামরীতলা, নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম | 
আওলাদে রাসুল, لس هه‎ আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 


252টি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী "ET 
নার্সারী থেকে দাখিল ৯ম পর্যন্ত শিক্ষাবর্ষ ২০২১-এর ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু ১লা ডিসেম্বর) 


বৈশিষ্ট্যাবলী ও সুবিধাসমূহ ঃ 
১. ইবতেদায়ী সমাপনী ও জেডিসি পরিক্ষায় শতভাগ পাশ । 
২. ইবতেদায়ী সমাপনী , জেডিসি ও দাখিল পরিক্ষার জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা । 
, অভিজ্ঞ কারী শিক্ষক দ্বারা বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা । 
. ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলা, ইংলিশ এর পাশাপাশি আরবি, উর্দু ও ফারসী ভাষা শিক্ষা । 
. বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার ও আরবি ব্যাকরণ নোহু ও চরফ) এর প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ । 
. বাংলা, আরবি ও ইংলিশ গ্রামারের উপর নিয়মিত মাসিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা । 
. ক্লাসের পাঠ ক্লাসেই সম্পন্ন । গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না। 
, নিয়মিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ক্লাস টেস্ট | 
. অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক মন্ডলী এবং দক্ষ ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত | 
১০.নৈতিক চরিত্র গঠনের উন্নত প্রশিক্ষণ । 
১১. বাৎসরিক ক্রীড়া ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা । 
সন্তান আপনাদের কিন্তু তাদের আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের। 
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ৫ ০১৮১৬-০৮৭৪০৩, ০১৮৭৭-৭২৫২৮২ 
বিঃ দ্রঃ- মাদ্রাসায় মিছৃকিন ফান্ড না থাকায় যাকাত-ফিতরা ইত্যাদি নেয়া হয় না, যারা এককালীন অনুদান 
দেয়ার জন্য আগ্রহী তারা দরবারে টাকা জমা দিয়ে ব্যাংক রশিদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। 








ফিতনার সময় জিহবা সংযত রাখা উত্তম 


0 ك6 
عَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
ذكر الفتنة فقال اذا رايتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت امانهتم وكانوا هكذا وشبك بين اصابعه قال 
فقمت اليه فقلت كيف افعل عند ذالك جعلنى الله فداك - قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف 
ودع ما تنكر وعليك بامر خاصة نفسك ودع عنك امرالعامة [رواه ابو داود رقم الحديث 4345] 
অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা‏ 
আমরা রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর চারপাশে উপবিষ্ট ছিলাম, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু‏ 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, তিনি এরশাদ করেন, যখন তোমরা‏ 
লোকদের দেখবে তাদের অঙ্গীকারসমূহ মিশ্রিত হয়ে গেছে এবং তাদের আমানত হালকা হয়ে গেছে (আমানত‏ 
রক্ষা করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না) এবং তাদের অবস্থা এরূপ হয়ে গেছে, এ কথা বলে এক হাতের আঙ্গুল‏ 
অন্য হাতের আঙ্গুলের মাঝে প্রবেশ করালেন, বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি দাড়িয়ে তার নিকট গিয়ে বললাম,‏ 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌ আমাকে আপনার প্রতি উৎসগীর্ত করুক । তখন আমি কিরূপ করবো? নবীজি এরশাদ‏ 
করলেন, তখন তুমি তোমার গৃহে অবস্থান করবে। তোমার জিহ্বাকে সংযত করবে । যা ভাল মনে করবে তা‏ 
গ্রহণ করবে, যা মন্দ মনে করবে তা পরিত্যাগ করবে। তুমি তোমার নিজের বিষয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং‏ 
জনসাধারণের বিষয় ছেড়ে দিবে। [আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-৪৩৪৫]‏ 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা‏ 
ফিতনা 4% শব্দটি আরবি । বহুবচনে ফিতান ০) অভিধানবেত্তাদের বর্ণনা মতে কুরআন ও হাদীসে শব্দটি বিভিন্ন‏ 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ লিসানুল আরব প্রণেতা ইবনু মানজুরের মতে শব্দটি পরীক্ষা করা,‏ 
মতভেদ সৃষ্টি করা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, অশান্তি বিভ্রান্তি, অস্থিরতা, গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া, আগুন দিয়ে‏ 
পোড়ানো ইত্যাদি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতে ফিতনা দ্বারা শিরক বুঝানো‏ 
আর তাদের সাথে যুদ্ধ করো,‏ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله হয়েছে, এরশাদ হয়েছে-‏ 
ততক্ষন, যতক্ষণ ফিতনা ‘শিরক’ না থাকে । এবং সমগ্র দ্বীন আল্লাহ তা'আলার হয়।‏ 
সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণ ও হক বাতিলের মাঝে মানুষ যখন ঘুরপাক খায় । হাদীস শরীফে সেটাকে ফিতনার‏ 
অবস্থা বলা হয়েছে।‏ 
انما الفتنة ما اشتبه عليك الحق والباطل -75 হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে‏ 
সত্যাসত্য তোমার নিকট সন্দেহযুক্ত ও অস্পষ্ট হয়ে পড়বে সেটাকে ফিতনা বলা হয়।‏ 
ما تركت بعدى فتنة اضر على الرجال من হাদীস শরীফে নারীকে ফিতান বলা হয়েছে, এরশাদ হয়েছে-‏ 
৮২. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি আমার পর পুরুষের জন্য নারী‏ 
অপেক্ষা অধিকতর ফিতনা রেখে যাইনি । [বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৪৮০৮]‏ 
ফিতনার প্রকার প্রকৃতি ও ধরণ বিভিন্ন প্রকার‏ 
১. দ্বীনি ফিতনা‏ 
আসলাফে কেরামদের আবিদা বিশ্বাসের বিপরীত বিকৃত আবিদা বিশ্বাস ধারণ করা ও পোষণ করা যেমন রসুলের‏ 
মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতাকে অস্বীকার করা, এক প্রকার দ্বীনি ফিতনা যেমন, রসূলকে আমাদের মতো মানুষ‏ 
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নবীজির শাফায়াতকে অস্বীকার করা, খতমে নবুয়ত তথা তিনি সর্বশেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করা, অনুরূপ 
খোদা প্রদত্ত এখতিয়ারাত তথা ব্যাপক ক্ষমতাকে অস্বীকার করা ইত্যাদি এসবগুলো দ্বীনি ফিতনা, যেমন দ্বীনের 
ছন্মাবরণে, খারেজী ফিতনা, নজদী ফিতনা, দেওবন্দী ফিতনা, কাদিয়ানী ফিতনা, শিয়া ফিতনা, দ্বীনের মূলধারা 
থেকে বিচ্যুতি কুরআন সুন্নাহর বিকৃতিকারী ও অপব্যাখাকারীদের সৃষ্ট বদ আব্বি্দা বাতিল আব্বিদাসমূহ দ্বীনি 
ফিতনা । এভাবে নবীজির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাধা সৃষ্টি করা, নবীজির শানে মিলাদ কিয়াম-দরূদ, সালাম, 
যিয়ারত ইত্যাদি পৃণ্যময় আমলসমূহকে শির্ক বিদআত নাজায়েয হারাম ফতওয়া দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 
করা ইত্যাদি দ্বীনের নামে ফিতনা সৃষ্টির নামান্তর । 

২. দুনিয়াবী ফিতনা 

যেসব কাজ ও অপকর্ম সমাজে শান্তি, স্বপ্তি নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে মানুষের নিরাপদ জীবনকে হুমকীর সম্মুখীন 
করে, এসবগুলো দুনিয়াবী ফিতনা । যেমন-চুরি, ডাকাতি, অন্যায় অবিচার, যুলুম নির্যাতন, সন্ত্রাস ছিনতাই, 
ধর্ষণ, লুণ্ঠন, খুন, রক্তপাত, মারামারি, সামাজিক অনৈতিক কর্মকান্ড ইত্যাদি দুনিয়াবী ফিতনা । এভাবে কারো 
সুনাম, সুখ্যাতি, কর্ম ও অবদানকে সহ্য করতে না পেরে বিভিন্নভাবে অপপ্রচার ও সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া, 
অসত্য, মিথ্যাচার, শটতা, কপটতার আশ্রয় নেয়া, কারো বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে অসত্য তথ্য প্রচার করা, পদ- 
দোষারোপ করা সমালোচনায় মুখরিত হওয়া ইত্যাদি দুনিয়াবী ফিতনা । 

দ্বীনি ইখলাস ফিতনা দূরীভূত করে 

ফিতনা থেকে বাচা ও রক্ষা পাওয়ার উত্তম উপায় হলো, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা, সকল কাজে আল্লাহ্র 
প্রতি নির্ভরতা, সকল কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা, নিষ্ঠা, খোদাভীতি ও পরকালে জবাবদিহিতার ভয় 
অন্তরে ধারণ করলে বান্দা ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে । হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-৮০1 428 ০৫ طوبى للمخلصين اولئك مصابيح الهدى تنجلى عنهم‎ 8 


দূরীভূত হয়ে যায় । [কানযুল উম্মুল হাদীস নং-৫২৫৮] 


দ্বীনি ইলম অর্জন ও দ্বীনি হাকৃকানী আলেমদের সহচর্য এবং আউলিয়ায়ে কেরামদের সোহবত মানুষকে ফিতনা 
থেকে রক্ষা করতে পারে । ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা থাকলে ফিতনার সময় করণীয় দায়িত্ব পালনে নির্দেশনা 
লাভের পথ সুগম, সমস্যা সমাধান সহজতর হয় । জঠিল, কঠিন পরিস্থিতির সহজে অবসান ঘটে । 

হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে-এ3১ 4:৪০ এ 4011 এ ১২০এ এ অর্থঃ যতক্ষণ 
তুমি সঠিকভাবে দ্বীন সম্পর্কে জানবে, ততক্ষণ ফিতনা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে 51 | 

অনেক সময় ফিতনার মোকাবিলা করতে গেলে ফিতনার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে ফিতনা আরো জোরদার হয় । 
পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তখন ফিতনা ব্যাপক আকার ধারণ করে, জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়। এ 
ক্ষেত্রে সৎ চিন্তাশীল অভিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ । তার প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণে ফিতনামুক্ত 
হওয়া সম্ভব৷ ফিতনার সময় দলাদলি করা, উদ্ধানি দেয়া, পরিস্থিতি উত্তপ্ত করা, অবস্থার অবনতি ঘটানো মুর্খতার 
পরিচায়ক । ফিতনার সময় আবেগী হয়ে আপত্তিকর ভুমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সমীচন নয়। ফিতনার পরিণতি 
সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা বুঝে না। সত্যিকার জ্ঞানী লোকেরাই হক্কানী রব্বানী আলেমরাই ফিতনার পরিণাম 
সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম ৷ সমস্যা নিরসনে তাদের শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ । হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে- 
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عن الزبير بن عدى قال اتينا انس بن مالك فشكونا اليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فانه لايأتى عليكم 

زمان الا الذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم [رواه البخارى رقم 
الحديث ‏ 69د | 

অর্থ: হযরত যুবাইর ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হযরত আনাস 

ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট এসে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলাম । তখন তিনি 

বললেন তোমরা সবর করো । নিশ্চয় তোমাদের বর্তমান সময়ের চেয়ে পরবর্তী সময় আরো বেশী খারাপ হবে। 

তোমাদের প্রভুর সাথে তোমাদের সাক্ষাত পর্যন্ত এভাবে চলবে । একথা আমি তোমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু 

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি । [বোখারী শরীফ, হাদীস নং-৬৬৫৭] 

উপরোক্ত হাদীসে প্রতীয়মান হলো ফিতনা থেকে পরিত্রাণের জন্য হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর 

নিকট পরামর্শ গ্রহণের জন্য গমন করলে তিনি সবর তথা ধের্য অবলম্বনের নির্দেশ করেন। 

হযরত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফিতনা থেকে উত্তরণ ও ফিতনা নিরসনে সুচিন্তিত মতামত ও 

সিদ্ধান্ত গ্রহণে আলেমদের গুরুত্বপৃণু ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন, 

ان الفتنة اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل جاهل  তিনি বলেন-‏ 

অর্থঃ নিশ্চয় ফিতনা যখন আসে সত্যিকার আলেমরাই তা বুঝতে পারে, আর ফিতনা যখন চলে যায় মুর্খরাও তা 


বুঝতে পারে। 
মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকার ফিতনা থেকে হিফাজত করুন। আমীন | 


লেখক ঃ অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্িয়া ফাযিল (ডিগ্রী), বন্দর, চষ্টশ্বাম । 
খতীব, কদম মোবারক শাহী জামে মসজিদ । 
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ইসলাম পৃথিবীতে দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায়ের একটি সুন্দর, সুষম ও মানসম্পন্ন নমুনা পেশ করেছে। বন্তবাদী 
গতি ও অগ্রগতির কারণে বর্তমানে পশ্চিমা জগৎ একথা দাবি করছে যে, তারাই আজ পৃথিবীতে শ্রীলশিষ্ঠ 
সামাজিক নীতি ও অবকাঠামোর ধারক-বাহক। অথচ মানবীয় সম্পর্কের শুচিতা সংরক্ষণে ইসলামী মানদন্ডের 
ধারে-কাছেও তারা যেতে পারেনি । পশ্চিমা জগতের বস্তবাদিতা ও বিলাসিতা মাতা-পিতাকে সন্তানদের লালন- 
পালন থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে । তেমনিভাবে সন্তানরাও মা-বাবার মায়া ও মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে 
0815 09019-এ লালিত পালিত হচ্ছে। বৃদ্ধ মাতা-পিতা রুজি-রোজগারের অধিকারী ও তরুণ সন্তানদের 
ভালোবাসা থেকে চিরবঞ্চিত হয়ে সমাজকল্যাণিক প্রতিষ্ঠানে জীবনের শেষ সময়টুকু কাটাচ্ছেন এবং সে অবস্থায় 
তারা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছেন । অথচ যে কোন মানুষ বৃদ্ধ হোক কিংবা শিশু; সবাই রক্ত সম্পর্কীয় স্বজনের 
মায়া-মনোযোগের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। সম্মান ও সংরক্ষণের যে পরিবেশ ঘরে পাওয়া যায়, সেটা কখনো 
বাইরে পাওয়া যায় না। চাই ব্যবস্থা যতই ভালো ও বিলাসপূর্ণ হোক। 
আল্লাহ্‌ তায়ালার লালন ক্ষমতার জোরালো বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানুষের মাধ্যমে , তাই মানুষের লালন-পালন ও সংরক্ষণ 
অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় সমধিক গুরুত্ববহ, সেই সাথে অত্যন্ত কঠিন ও পিচ্ছিল পথ পাড়ি দেওয়ার নামান্তর । 
এ কারণেই আল্লাহ্‌ তায়ালা মা-বাবা ও সন্তানদের মাঝে অটুট ভালোবাসার উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন । যা কোনো 
কষ্ট ও ত্যাগের সামনে ব্যাহত হয় না। প্রতি পালনিক নীতির এই ধারাবাহিকতা , মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য একদিকে 
যেমন মানবজাতির মহত্তের প্রমাণ, অন্যদিকে তেমনি মানবজাতি ভূপৃষ্ঠের শাসন ক্ষমতার যোগ্য অধিকারী হওয়ার 
স্বাক্ষর । ফলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, একটি শিশুর পালন যেন একটি পৃথিবীর পালন; একটি প্রজন্ম ও 
একটি যুগের গোড়াপত্তন। এতো ছিল মাতা-পিতার পক্ষ থেকে সন্তানের লালন-পালন সম্পর্কে । অন্যদিকে 
সন্তানদের জন্যও অপরিহার্য, তারা যেন মাতা-পিতাকে যথাযথ শ্রদ্ধা করে, তাদের সম্মান বজায় রাখে এবং 
তাদের যে কোনো বৈধ আদেশ পালনকে ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে । সেই সাথে তাদের জীবনের যাবতীয় 
প্রয়োজনাদি সরবরাহ এমন প্রেরণা নিয়ে করবে, যেমন প্রেম ও প্রেরণা নিয়ে তাদের লালন-পালন করেছিলেন 
মা-বাবা । 
মাতা-পিতার সাথে ইহসান ঃ 
কুরআন শরীফের সূরা আল-ইসরা/বনী ইসরাইল, ২৩নং আয়াতে মহান প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন: 
৩০৮১3529592 0119০ ০1৩০ ৪৯৪ 
“তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করোনা এবং পিতা-মাতার সাথে 
উত্তম ব্যবহার করো ।” 
সুরা আন-নিসা ৩৬নং আয়াতে মহান প্রতিপালক এরশাদ করেছেন, 
Ws PAG BE SUG die 
“আর উপাসনা কর আল্লাহ্র শরীক করোনা তার সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার 
করো।” 
মাতা-পিতাকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলোনা : 
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إِمَا يَبْنُكَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَأَحَدَّهْما أَوْ كِنَاهُمَا قَلَا تَقُل لَهُمَا أَقِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا UE EGE UBUD I‏ 
৩৫০55 ৩৪ ৮91 ৭16৬‏ كُمَا رَبَيّانِي صَغِيرًا . 

“তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উহ" শব্দটিও 

বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা আর বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা । তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, 

ন্‌মৃভাবে মাথা নত করে দাও এবং (আল্লাহ্র দরবারে) বল, হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, 

যেভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে ম্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করেছেন ।” (সুরা ইসরা/ বনী ইসরাইল, 

২৩-২৪নং আয়াত) 

এই আয়াত সমূহ স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, যদি মাতা-পিতা উভয়ই বা উভয়ের কেউ তোমাদের সামনে বার্ধক্যে 

পৌছে যায় তখন তাদেরকে উফ' শব্দ পর্যন্ত বলার কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। 

কুরআন মা-বাবার ক্ষেত্রে দু'টি বিধান জারি করেছে- (১) তাদের সাথে সদাচরণ করা তোমাদের গুরু দায়িত্ব 

এবং (২) যখন বার্ধক্য তাদের উপর আপতিত হয় তখন তাদেরকে সন্তুষ্ট করা এবং তাদের ওপর সতর্ক মনোযোগ 

রাখা খুবই জরুরী । 

মায়ের মর্যাদায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ: কুরআন মজীদে মায়ের অধিকার যে, স্পষ্টভাবে 

বিবৃত হয়েছে, বুখারী ও মুসলিমের এবং মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস দ্বারা তার আরো বেশি তাগিদ হয়। জনৈক 

সাহাবী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলেন: 

৩৬ ৭৮০০০ ৩০ ০০৪ ৬1 ৬ 4১ 4৯5 008 LLG als 90 ৮০০ এ০। إِلَى رَسُولٍ‎ 4৪) 2 
13 08 523 49 51269 ৩25 ০৬ এএা ০৬ 524৪ ১ 

“হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! মানুষের মধ্যে আমার ওপর সর্বাধিক কার অধিকার? সরকারে 

দো'আলম বললেন, তোমার মায়ের, সে সাহাবী পুনরায় আরজ করলেন, তার পরে কার অধিকার? নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মায়ের অধিকার সবচেয়ে বেশি । সেই সাহাবী চতুর্থবার সে প্রশ্নের 

পুনরাবৃত্তি করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারপরে তোমার বাবার অধিকার । (সূত্র: 

বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদব ৫:২২২৭ হাদিস: ৫৬২৬) 

ইসলামে শিশু অধিকার: আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ । যে কোনো জাতির সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য প্রয়োজন 

তাদের শিশুদের ব্যক্তিত্ব নির্মাণে এবং তাদেরকে জনশক্তিতে রূপান্তরের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া তবে এটা 

ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ শিশুর অধিকারে ব্যাপারে সামাজিক মূল্যবোধ এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান 

প্রদর্শনের নীতিগত ভিত্তি তৈরি না থাকে । সামাজিক জীবনে অন্যান্য শ্রেণীর মতো শিশুর অধিকারের ক্ষেত্রে 

ইসলাম তার দৃষ্টিভঙ্গি বিশদভাবে তুলে ধরেছে। এখানে সেই সব ইসলামী অধিকারের বিস্তারিত আলোচনা পেশ 

করা হলো: 

জন্মের পর শিশুর অধিকার: 

জীবনের অধিকার: ইসলাম পূর্ব যুগে মানুষেরা নিজের সন্তানদের জন্মের সাথে সাথে মেরে ফেলত ইসলাম সেই 

জঘন্য প্রথা বিলুপ্ত করেছে । আর যারা এমন কর্মকান্ডে জড়িত তাদেরকে ভয়ানক পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক 

করেছে। 

. گانَ خِظئًا كَبِيرًا‎ 91553191755 ৬৯৫ 304 2৯৪15031550 
“অভাব অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা । আমি তাদেরকেও রিযিক দেই এবং 
তোমাদেরকেও । নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহা পাপ ।” (সুরা আল-ইসরা/ বনী ইসরাইল, ৩১নং আয়াত) 
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ইসলামি আদব-কায়দার পরিচিতি লাভের অধিকার: প্রত্যেক শিশুই কিন্তু ফিতরাতের ওপর জন্ম নেয়, পরে পিতা- 
মাতা তার ধর্ম বদলে দেয়। হযরত নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 
, 20555555755 91 50505 959 كل مَوْلُوْدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِظرَة‎ 

“প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের ওপর জন্ম নেয়, পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-খিস্টান বা পৌত্তলিক বানিয়ে 
ফেলে ।” (বুখারী শরীফ, ১:৪৬৫, হাদিস নং-১৩১৯) 
শিশুদেরকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের ইসলামী জীবনাদর্শ শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার 
GA PAT | 
সুন্দর নামের অধিকার : শিশুদের অধিকারের মধ্যে তার একটি সুন্দরতম নাম রাখা অন্যতম | হযরত আবু দাউদ 
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন: হযরত নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 

৬০944055693 555075555 9918 9534 
সুন্দর করে রেখো ।” (দায়লামী আল ফিরদাউস বি-শমুরিল খিতাৰ ৩:৬৩২) 


দুগ্ধ পানের অধিকার : এই প্রসঙ্গে মহান প্রভ্‌ এরশাদ করেছেন- ১:৩৫ ৬5১০ 3৯5$) ০৪ 419 


“আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে ।” (সূরা বাকারা, ২:২৩৩) 

শিক্ষা-দীক্ষার অধিকার: শিশুদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে সৎ দায়িত্বশীল ও আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা 
তার পিতা-মাতার দায়িত্ব। এই প্রসঙ্গে হাদীসে পাকে এরশাদ করেছেন- 511% 50511241 
“নিজের সন্তান-সন্ততিদের সাথে ভালো ব্যবহার করো এবং তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দাও ।” (আসকালানী: 
ফতহুল বারী ৯:৩৪৮) 

পথশিশুদের অধিকার: ১) সেসব শিশুদের বলা হয় যারা রাস্তায় পতিত অবস্থায় পাওয়া যায়, যাদের পিতৃ-মাতৃ 
পরিচয় পাওয়া যায় না। পথশিশুদের এও অধিকার যে, তারা হবে স্বাধীন । হযরত ওমর (রাদ্দিয়াল্লাহু তা'য়ালা 
আনহু) ও হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এমনটিই নির্দেশ দিয়েছেন যদি ৮৪০ (শিশু উদ্ধারকারী) 
বা অন্য কোনো লোক দাবি করে শিশুটি তার গোলাম তাহলে সাক্ষী ছাড়া তার এ দাবী গ্রহণযোগ্য নয় । কেননা 
পথ শিশুদের আরও অধিকার যে, বায়তুলমাল থেকে তার ব্যয়ভার বহন করা হবে । 

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম সমাজে অন্যদের মতো শিশুদের জীবন, শিক্ষা-দীক্ষা এবং অন্যান্য মৌলিক 
অধিকারের গ্যারান্টি দিয়ে একটি অনন্য মতাদর্শের নযির স্থাপন করেছে । ইসলাম শিশুদের মৌলিক অধিকারের 
ভিত্তি তার জনের পূর্বেই প্রতিষ্ঠা করেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আগামী প্রজন্মকে উন্নত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার 
এবং তাদেরকে সমাজের কার্যকর উন্নত অংশীদার হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে জোর দেওয়া । এবং পিতা- 
মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে যোগ্য সন্তান হিসেবে তৈরি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । 


লেখক ৪ উপাধ্যক্ষ, জামিরজুরী রজভিয়া আজিজিয়া রহমানিয়া সুমিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম । 


ان اقبي 
{৭৯ }‏ 


পর 








বৈশ্বিক উষ্ণতারোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনায়ন কর্মসূচী: 


ইসলামিক ও বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা 
1) ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান 





১. উপস্থাপনা: 
মানবজীবন ও উদ্ভিদের মাঝে আছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ৷ উদ্ভিদ ছাড়া যেমনি মানুষ বাঁচতে পারেনা, তদ্রুপ 
মানুষ ছাড়াও উদ্ভিদ বেচে থাকতে পারেনা । এ রহস্য আবিষ্কারের জন্য মানুষকে যুগযুগ ধরে অপেক্ষা করতে 
হয়েছে । মানুষ আর উদ্ভিদের এইযে গভীর সম্পর্ক তা অনুধাবনের প্রথমেই দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
অনন্য বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) বলে প্রমাণিত মহা গ্রন্থ আলকুর'আনে বর্ণিত উদ্ভিদ সংক্রান্ত তথ্যসমূহের 
প্রতি । কারণ এখানেই ইঙ্গিত রয়েছে : 
وما من دابة فى الارض ولاطائر يطيربجناحيه إلا امم امثالكم‎ 
مافرطنا فى الكتاب من شئ ثم إلى ربهم يحشرون.‎ 

অনুবাদ : আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানায় উড্ডয়ন করে, 
তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী । আমি এ গ্রন্থে (আলকুর'আনে) জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন কিছুই লিখতে 
ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে ।১ অর্থাৎ আমাদের চোখের সামনে ও অগোচরে 
পানির মধ্যে এই যে, বিশাল উদ্ভিদজগৎ রয়েছে তা প্রতিনিয়তই মানবমগ্ুলীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষার উপকরণ 
সরবরাহ করে । উপরন্তু বিজ্ঞানের পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে 
উদ্ভিদ বা বৃক্ষরোপণ বা বনায়ন সম্পর্কে যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তা একেবারেই অনন্য । আর পরিবেশ 
সংরক্ষণ ও বনায়ন সম্পর্কে এ গুরুত্বারোপ থেকেই এ বিষয়টি অনুধাবন করা যায় যে, ইসলাম সমগ্র বিশ্ববাসীর 
জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা । কারণ মানব সভ্যতার স্থিতিশীলতা ও উৎকর্ষ সাধন তথা পরিবেশের ভারসাম্য 
প্রাণপ্রিয় ধর্ম ইসলামেই রয়েছে । 
২. বৃক্ষরাজি ও জীববৈচিত্র্য আল্লাহ পাকের অনন্য নিমাত: 
মহান রাব্বুল ‘আলামীন আমাদের অসংখ্য নি'মাত দ্বারা সুষমা মপ্তিত করেছেন । যা আদৌ গণনা করে শেষ করা 
যায়না । আল্লাহ এ ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন : 

وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها- إن الله لغفور ২, ৯১৯)‏ 


অনুবাদ £ যদি আল্লাহর নি'মাত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না । নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু 
আল্লাহ পাকের অসংখ্য-অজন্ন নিমাতের মাঝে উডিদ বা বৃক্ষ বিশাল নি'মাত হিসেবে বিবেচিত। 

বিভিন্ন প্রকারের গাছ-পালা দিয়ে আল্লাহ পৃথিবীকে সুশোভিত করেছেন। ফলে-ফুলে আমাদের প্রাণপ্রিয় 
পরিবেশকে ভরিয়ে দিয়েছেন। আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। আমাদের দান করেছেন সবুজ পৃথিবী । 
বৈচিত্র্েভরা পৃথিবী এ উ্ভিদজগতের গঠন, কার্য, বাসস্থান সব ক্ষেত্রেই আছে এদের বৈচিত্র্য ৷ বৈচিত্র্য আছে 
বলেই এদেরকে সহজভাবে যেমন চিহ্তিত করা যায়, তদ্রপ ভেষজ বা ওষধি হিসেবে এবং দৈনন্দিন জীবনে ও 
তার উপকারিতার কথা বর্ণনা করে শেষ করা যায়না । আমাদের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন | 


E. 
١ 

০০0 ৯ 

ত 











আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: 
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت و مخرج الميت من الحى ذلكم الله فأنى‎ 
تؤفكون - ... وهو الذى انزل من السماء ماء فاخ رجنا به نبات كل شىء فاخ رجنا منه خضرا‎ 
نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان‎ 
مشتبها وغيرمتشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لايات لقوم يؤْمِنُونَ-‎ 
অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী | তিনি প্রাণহীন বন্তু থেকে প্রাণবান বস্তু নির্গত করেন এবং 
তিনিই প্রাণবান বন্ত হতে নিষ্প্রাণ বন্তর নিগর্তকারী ৷ হে মানুষ! তিনিই আল্লাহ । সুতরাং তোমাদেরকে বিভ্রান্ত 
করে কোন্‌ অজ্ঞাত দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছেঃ... আর তিনিই এ সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি 
বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তা দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্গত করেছি, তারপর তা থেকে সবুজ গাছপালা 
জন্মিয়েছি, যা থেকে আমি থরে থরে বিন্যস্ত শস্যদানা উৎপন্ন করি এবং খেজুর গাছের চুমরি থেকে (ফল-ভারে) 
ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি এবং আমি আঙ্গুর বাগান উদ্গত করেছি এবং যায়তুন ও আনারও । তার একটি অন্যটির 
সদৃশ ও বিসদৃশও | যখন সে বৃক্ষ ফলন্ত হয়, তখন তার ফলের প্রতি ও তার পরিপক্ষতার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য 
কর। নিশ্চয় এসবের মধ্যে ঈমানদারগণের জন্য নিদর্শন রয়েছে ।”৩ 
তিনি আমাদের জন্য সামান্য আঁটি থেকে অঙ্কুরিত করেন শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বিশাল বৃক্ষ । শস্যদানা থেকে 
উদ্গত করেন হরেক রকম ফসল । এ যে তার কৃপা, একমাত্র তারই দান: একথা তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে 
الذين اصطفى الله خيرٌ اما يشركون - امن خلق السموات‎ ১২৪০ 1০ 8১ এ] ৯০৯ قل‎ 
والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله‎ 
. مع الله بل هم قوم يعدلون‎ 
অনুবাদ : “বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং সালাম তাঁর সেই বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি মনোনীত 
করেছেন । বল তো, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, নাকি যাদেরকে তারা আল্লাহ্‌র প্রভুত্বে অংশীদার বানিয়েছে তারা? তবে কে 
তিনি যিনি আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেনঃ তারপর আমি সে 
পানি দ্বারা উদ্গত করেছি মনোরম উদ্যানরাজি । আর বৃক্ষরাজি উদ্গত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না... 1” 
এ আয়াতের শেষে বান্দাকে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: এ বলে যে, এ বৃক্ষরাজি উদ্গত করার ক্ষমতা 
তোমার নেই বরং তা আমিই উদ্গত করি এবং এ আমার অনন্য দান । সুতরাং তজ্জন্য আমারই শুকরিয়া আদায় 
করা একান্ত বাঞ্চনীয় ও যোক্তিক যার কোন বিকল্প নেই। 
৩. বৃক্ষের অগণিত উপকারিতা: 
ফসল দেয়, ফুল দেয়, ছায়া দেয়, কাঠ দেয়। আর বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানতে পেরেছি গাছ আমাদের 
প্রাণী মাত্রই বেঁচে থাকার জন্য প্রথমে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, বাতাসের অক্সিজেন। তারপর পানি এবং তারপর 
খাদ্য বস্তুর প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য যে, অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মানুষ নয় শুধু যেকোন প্রাণি 
মারা যাবে । অক্সিজেন ছাড়া তিন মিনিটের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্কের কোষগুলো মারা যায়।€ আমরা গাছ থেকে 
অক্সিজেন গ্রহণ করি আর আমাদের শরীর থেকে যে কার্বন-ডাই-অক্সইড (0:02) বের হয়, তা শুষে নেয় এভাবে 
গাছ আমাদের বেচে থাকতে অকাতরে সাহায্য করে, পরিবেশে ভারসাম্য আনে । গবেষণার সমীক্ষায় আছে : 
একটি গাছ বাতাস থেকে ৬০ পাউন্ডেরও বেশি ক্ষতিকারক গ্যাস শোষণ করে এবং ১০টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রে 
সমপরিমাণ তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ।৬ আর যেখানে গাছ বেশি থাকে সেখানে বৃষ্টিও বেশি হয় এটা দিবালোকের মতই 
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সত্য । গাছ থেকে আমরা কাঠ পাই, যা দ্বারা আসবাব-পত্র তৈরি করি ।' ওঁষধি গাছ থেকে আমরা ওষধ বানাই । 
ফুল গাছ আমাদের আঙিনা সুন্দর করে; রং-বেরঙের ফুল আমাদের হৃদয়কে রাঙিয়ে দেয় । বিভিন্ন মৌসুমে নানান 
রকম ফলের স্বাদে-ঘ্বাণে আমরা বিমোহিত হই । এছাড়াও আমরা আরো কত শত উপকার লাভ করি গাছ থেকে । 
মোটকথা পৃথিবী বাসোপযোগী থাকা ও মানুষের জীবন ধারণের সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে গাছ TT TF | 
ফলে ইসলাম বৃক্ষরোপণের প্রতি উত্সাহিত করেছে, একে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য করেছে। 
৪. আল হাদীসের আলোকে : 
রাসূলুল্লাহ সালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 

صدقة . 

অনুবাদ : যখন কোনো মুসলিম গাছ লাগায়, অথবা কোনো ফসল বোনে, আর মানুষ, পাখি বা পশু তা থেকে 
খায়, এটা রোপণকারীর জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হয়।* 
আরেক বর্ণনায় এসেছে “কিয়ামত পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন গাছটি বেঁচে থাকবে বা তা থেকে যে কেউ উপকার গ্রহণ 
করুক তা গাছ রোপণকারির জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হবে, এমন কি কেউ যদি তার লাগানো গাছ থেকে চুরি 
করে খায়, সেটাও বিফলে যাবে না । হ্যাঁ, চুরির কারণে তার গোনাহ হবে, কিন্তু রোপনকারী সওয়াব পেয়ে যাবে | 
হাদীসে এসেছে: 


ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع 
منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه احد إلا كان له صدقة . 
অনুবাদ : মুসলিম যখন কোনো গাছ রোপণ করে, তো এর যে ফল খাওয়া হবে এটা তার জন্য সদাকা হিসেবে‏ 
গণ্য হবে। এ থেকে যা চুরি যাবে তাও সদাকা হিসেবে গণ্য হবে । হিংস্র প্রাণীও যদি তা থেকে খায়, তাও সদাকা‏ 
হবে । পাখি খেলে সদাকা হবে | এমন কি যে কেউ যে কোনোভাবে এ থেকে উপকার গ্রহণ করবে তা সদাকা‏ 
হিসেবে গণ্য হবে‏ 
এ বর্ণনার শেষ অংশ থেকে বোঝা যায়, শুধু ফলবান গাছ উদ্দেশ্য নয় এবং শুধু ফল খেয়ে উপকার গ্রহণ উদ্দেশ্য‏ 
নয়, বরং যে কোনো প্রকারের গাছ এবং যে কোনো প্রকারের উপকার গ্রহণই সওয়াব অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য‏ 
হবে । আরেক বর্ণনায় এসেছে :‏ 
ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الآجر قدر مايخرج من ثمر ذلك الغراس 
অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি যখন গাছ লাগায়, তো এ গাছে যত ফল হবে, তার আমলনামায় এ ফল পরিমাণ সওয়াব‏ 
লেখা হবে ।*‏ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন নিজ হাতে গাছ লাগিয়েছেন; গাছ লাগানোর প্রতি উৎসাহিত‏ 
করেছেন, তাঁর সাহাবীগণও নিজেরা গাছ লাগাতেন এবং একে সওয়াবের কাজ মনে করতেন । এমন কি এটি যে‏ 
একটি ভালো কাজ এ বিষয়ে কারো মাঝে অস্পষ্টতা বা অজ্ঞতা থাকলে তা দূর করতেন । হাদীসে বর্ণিত:‏ 
عن أبي الدرداء أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له : أتفعل هذا وأنت صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال : لا تعجل على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة . 
অনুবাদ : হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি দামেশকের পথে গাছ লাগাচ্ছিলেন,‏ 
এমন সময় তার পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলো । তাঁকে গাছ লাগাতে দেখে লোকটি বলে উঠলো আপনি রাসুলের‏ 
সাহাবী হয়ে গাছ লাগাচ্ছেন! তখন আবু দারদা (রোছিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) তাকে বললেন, একটু শুনে যাও;‏ 
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আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন কেউ গাছ লাগায়, আর তা থেকে কোনো 
মানুষ বা কোনো প্রাণী খায়, এটা তার জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হয় ।১ আরেক বর্ণনায় আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু 
তা'য়ালা আনহু) এরই একটি ঘটনা এভাবে এসেছে, যা শরহুস সুনাহয় ইমাম বাগাভী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) 
আরেক বর্ণনার অধীনে পেশ করেছেন । আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) একটি ফলগাছ লাগাচ্ছিলেন, 
এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো । সে বলল, আপনি তো অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে 
এসেছে, আপনি কেন এ গাছ লাগাচ্ছেন? এ গাছে ফল হতে হতে তো অনেক বছর লেগে যাবে । তখন উত্তরে 
তিনি বললেন, এতে কী সমস্যা? এর ফল অন্য মানুষ খাবে কিন্তু আমি তো এর সওয়াব পেয়ে যাবো ।৯ এ থেকেই 
বোঝা যায়, বৃক্ষরোপণের বিষয়ে নবীজীর উত্সাহকে সাহাবায়ে কেরাম কত গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করেছেন 
ও আমল করেছেন। 
বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব ও বনায়ন সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নবীজীর খাদিম হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু 
তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত : 
62 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجرى للعبد اجرهن وهو‎ 
علما او اجرى نهرا اوحفربثرا او غرس‎ Als قبره وهو بعد موته - من‎ 
نخلاء او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفرله بعد موته‎ 
অনুবাদ : এমন সাতটি কল্যাণকর কাজ আছে, যা জীবিতাবস্থায় করলে সংশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর কবর জীবনে 
ও এ ব্যক্তি কল্যাণকর কর্মের বিনিময় তথা সাওয়াব পেতে থাকে । আর সে কল্যাণকর কাজগুলো হচ্ছে : ১. 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে কাউকে শিক্ষাদান করা । ২. মানুষের উপকারার্থে পুকুর বা জলাশয় খনন করা । ৩. 
মানুষ সুপেয় পানি পান করতে পারে সে উদ্দেশ্যে কুপ খনন করা । ৪. বৃক্ষরোপণ করা । ৫. মসজিদ নিমাণি 
করা । ৬. তিলাওয়াতের নিমিত্তে কাউকে পবিত্র কুর'আন হাদিয়া করা । ৭. এমন কোন সন্তান রেখে যাওয়া যে 
পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করে ।১২ 
৫. সবুজায়নে নবীজীর অভিনব পদ্ধতি: 
সুজলা, সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশের সবুজ বনভূমির নয় শুধু সারা বিশ্বব্যাপি এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, 
মানুষের কল্যাণেই যেহেতু বেশি বেশি গাছ লাগানো প্রয়োজন, সবুজ ভূমির প্রয়োজন। ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু গাছ লাগানোর প্রতি উৎসাহিত করেই ক্ষান্ত হননি বরং সবুজায়নের নতুন পথও উদ্ভাবন 
করেছেন। যে সকল জমি অনাবাদি পড়ে আছে সেগুলো যেন আবাদ হয়, সবুজ ভূমি বৃদ্ধি পায়, তাই নবীজী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করলেন । এ ব্যাপারে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা 
ছিদ্দিকা (রাছিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা) থেকে বর্ণিত রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করলেন : 
. من أحيا أرضا ميتة فهي له‎ 

অনুবাদ : যে ব্যক্তি কোনো পতিত ভূমি আবাদ করবে তা তার মালিকানায় চলে আসবে 1১৩ 
এ ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো এরশাদ করেন : 

من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق - قال عروةرضى الله 

تعالى قضى به عمر رضى الله عنه فى خلافته - 

অনুবাদ : যে জমির সুনির্দিষ্ট মালিক নেই, এমন পতিত জমি যে ব্যক্তি আবাদ করবে সেই এ জমির অধিক 
হকদার ।১ এ বিষয়টি হযরত উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু )’র খিলাফতেও জারি ছিল। 
এমনিভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মাতকে বসবাসযোগ্য পরিবেশ বিনির্মাণে বনায়নের 
প্রতি প্রবল উৎসাহ যুগিয়েছেন এটা অবিসংবাদিত সত্য যে, আমাদের সমাজে অনেকেই চাষাবাদ করাকে 
আত্মসম্মানবোধের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করেন। এমনকি কেউ কেউ আমাদের কৃষক সমাজকে হেয়- 


রর 

৪.৩ 

২৮৩৪ 
রর 












প্রতিপন্ন করার কুমানসে তথাকথিত “চাষা” বলে আখ্যায়িত করে থাকেন যা আদৌ তাকৃওয়ার পরিচয় নয়। 
অথচ আমরা জানি রাসুলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র আদর্শে আত্োৎসর্গিত 
ও অপুপ্রাণীত অসংখ্য মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ি কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের অধিকাংশই ছিলেন পেশায় 
আদর্শ কৃষক ।৯ 
প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রোছিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন: 
كان يوما يحدث وعنكده‎ ৯74০ ان النبى صلى الله عليه‎ 
رجل من اهل البادية 2 أن رجلا من اهل الجنة استأذن‎ 
৮১] : ربه فى الزرعء فقال له : ألست فيما شئت؟ قال‎ 
IID ১777110১1১৪ 43479 ولكتى اخيه ان اررغء قال‎ 
এ 1| ০5 89 ০1৮) 1| اقتال‎ 0149 « ০১৮০১০০9081 ০4 | এ 
الاي‎ 138 75 ৪ ৬০২১৫4035৯৩ ০1 ৮7৪৩ 
والله لا تجده إلاقرشياء او انصاريا - فانهم اصحاب‎ 
টি لحن للستا يباضحات: روع + قشيخك‎ তে 
- الله عليه وسلم‎ 
অনুবাদ : একদিন নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সাথে বসে কথা-বার্তা বলছিলেন । ঠিক 
এ সময় আমাদের সাথে জনৈক বেদুঈন বসাছিল । কথাবার্তার এক পর্যায়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
জনৈক জান্নাতবাসীর চাষাবাদ সম্পকঁয়ি একটি ঘটনা বিধৃত করলেন। এ জান্নাতবাসী জান্নাতে বসবাসের এক 
পর্যায়ে চাষাবাদ করার ইচ্ছে পোষণ করলে আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যেখানে চাওয়া মাত্রই সব 
কিছুই পাওয়া যায়, সেখানে চাষাবাদের কী প্রয়োজন? তখন এ জান্নাতী বলল, হে মাবুদ যেহেতু দুনিয়ার জীবনে 
আমি কৃষক ছিলাম তাই জান্নাতে এসেও আমার মনে চাষাবাদের আগ্রহ জন্ম নিয়েছে । অত:পর এঁ কৃষককে 
আল্লাহ পাক জান্নাতে চাষাবাদ করার অনুমতি দিলেন এবং অনায়াসে খুব দ্রুত সময়ের মাঝে জমি চাষাবাদ পূর্বক 
ফসল বুনলেন এবং প্রচুর ফসলের স্তুপ তৈরি করলেন । এ দৃশ্য দেখে আল্লাহ তাকে বললেন, হে আদম সন্তান 
জান্নাতে কেউ তার বাসনা মোতাবেক তৃপ্ত হতে পারবেনা অর্থাৎ জান্নাতে প্রতিনিয়তই চাহিদা সৃষ্টি হবে এবং 
তা পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করা হবে। একথা শুনে এ বেদুইন মন্তব্য করল নিশ্চয়ই এ জান্নাতী কুরাইশ বংশের বা 
আনসারগনের মাঝে কেউ হবে। কেননা মুহাজির কোরাইশ ও মদীনার আনসারগণের মাঝেই অধিকাংশের প্রিয় 
পেশা হচ্ছে কৃষি কাজ । কিন্তু আমরা কৃষি কাজে অভ্যস্থ নই । উপস্থিত বেদুইন ব্যক্তির এ মন্তব্যে নবী করিম 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেসে উঠলেন ।১৬ এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান ফিকহের কিতাবে বিস্তারিত রয়েছে । 
৬. বৃক্ষরোপণের প্রতি নবীজীর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ : 
উল্লেখ্য যে, ইসলাম মানব সন্তানকে সর্বদা সববেচ্চি কল্যাণের পথে আহবান করে থাকে । আর সেই বৃহৎ 
কল্যাণকর কর্ম সমূহের একটি হচ্ছে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও মানব কল্যাণে বৃক্ষরোপণ করা । কেননা, 
বৃক্ষ রোপণ করা মানব জীবনে এমন বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কল্যাণকর মহৎ উদ্যোগ, যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য 
ও গুরুত্ব কখনো শেষ হবার নয়। বরং কিয়ামত সংঘঠিত হওয়ার মুহুর্ত পর্যন্ত এর গুরুত্ব ও কল্যাণ অব্যাহত 
থাকবে । এর অকল্পনীয় ও অবর্ননীয় গুরুত্ব নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে 
সহজেই অনুমেয় । নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : 
إن قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة» نخلة صغيرة‎ 
اوشتله فإن أستطاع ان لا يقوم حتى يغر سهاء فليفعل‎ 
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অনুবাদ : কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব মুহুর্তে যদি তোমাদের কারো হাতে বা নাগালের মধ্যে কোন বৃক্ষের 
চারা কিংবা ক্ষুদ্র খেজুর চারা থাকে তাহলে কিয়ামতের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার পূর্ব মুহুর্তে যদি তা রোপণ 
করার জন্য সামান্য সময় পাও, তাহলে সে চারাটি রোপণ করতে চেষ্টা করা “ذر‎ 
বৃক্ষরোপণের বিভিন্ন ফযীলতের ঘোষণার সাথে সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সর্বোচ্চ গুরুত্বের 
বিষয়টিও তুলে ধরেছেন । এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন: 

. إن قامت على احدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها‎ 
অনুবাদ : যদি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগ মুহূর্তেও তোমাদের কারো হাতে একটি চারা গাছ থাকে, তাহলে 
সে যেন তা রোপণ করে দেয়।১৮ 


দেশের কোথায়ও যাতে অনাবাদী কৃষি জমি পড়ে না থাকে সেজন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং 
সাহাবায়ে কিরামগণ যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ করেছিলেন। যদ্দরূণ স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেশের অনাবাদি জমিগুলো 
আবাদ হয়ে এক মনোরম ও হ্রিগ্ধ শোভামন্ডিত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল । 

৭. বিনা প্রয়োজনে গাছ কাটব না : 

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশের সবুজ বন-বনানী নয় শুধু সারা বিশ্বের সবুজ বনায়ন ক্রমান্বয়ে বিলীন হচ্ছে 
মানুষের অজ্ঞতা, অসচেতনতা এবং লোভের কারণে । বনাঞ্চল ধ্বংস করে আমরা আমাদের সুন্দর-সুস্থ্য ভবিষ্যৎকে 
এক অন্ধকার অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছি তা বোধ হয় আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছি। তামাম পৃথিবীতে 
মানবজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্থ্য সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য সবুজ বনায়ন আন্দোলন (Green 
Peace Movement)’ বিকল্প নেই । শিল্প বিপ্রবের পর হতে বাযুমণ্ডলে যে বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
যুক্ত হচ্ছে তা শোষণ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বনাঞ্চল নেই । কারণ, প্রথমত : ক্রমাগত সবুজ বন-বনানী 
ধ্বংসের সাথে সাথে বিভিন্ন জীব বৈচিত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে 
পথ্গশটি প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ।৯ কেননা ইতোমধ্যে পরিবেশ বায়ু দূষণের কারণে পৃথিবী থেকে 
হারিয়ে গেছে বহু প্রজাতির গাছ-পালা, বৃক্ষরাজি ও জীব-জন্ত। দ্বিতীয়ত : নির্বিচারে বন নিধনের মাধ্যমে জীবজন্তর 
আবাসভূমি ধ্বংস করার কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। একটি গবেষণার সমীক্ষায় দেখা যায় : 

"The destruction of forests and this habitats 1S causing the extinct of various 
plants and animals everyday. These losses are particularly severe in the areas of 
tropical forest which cover only 7% of the surface of the globe, but which 
provide the living space for between 50% and 80% of all our wildilife. Many 
wild animals and bird such as pandas, bears, tigers, alligators, whales, wolves, 
eagles, falcon, kites and bazzards are faced with the threat of extinction to day". 
অর্থৎ্-“বন ও অন্যান্য আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে। এ 
ক্ষতিসমূহ বিশেষ করে তব আকার ধারণ করছে, গ্রীম্মমগ্ডলীয় বনাঞ্চলে যা পৃথিবীর উপরিভাগের ৭% আচ্ছাদিত 
করে রাখে, কিন্তু আমাদের সকল বন্যপ্রাণির শতকরা ৫০% থেকে ৮০% বাসন্থান প্রদান করে । অনেক বন্যপ্রাণী 
ও পাখি যেমন প্যান্ডা (ভালুক সদৃশ্য প্রাণী), ভালুক, বাঘ, বড় কুমির, তিমি, নেকড়ে বাঘ, ঈগল, বাজপাখি, 
চিল, বাজসদৃশ বিরাটকায় শিকারি পাখি আজ বিলুপ্তির সম্মুখীন” ।২০ 

যে বৃক্ষ আমার এত এত উপকার করে, বিনা প্রয়োজনে আমরা যেন তা না কাটি। এটি যেমন এ নি'আমতের 
না-শুকরি হবে তেমনি নিজের ক্ষতি ডেকে আনা হবে । কারণ, বৃক্ষ যতই কমতে থাকবে পৃথিবীর তাপমাত্রা 
ততই বাড়তে থাকবে । ফলশ্রুতিতে খরা, অনাবৃষ্টি দেখা দেবে এবং পৃথিবীর আবাদী জমি অনাবাদিতে পরিণত 
হবে । মানুষসহ পশু-পাখি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে । সুতরাং বিনা প্রয়োজনে আমরা গাছ কাটব না। বৃক্ষরোপন 
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ও বনায়ন সৃষ্টির নিমিত্তে নবীজী যেমনটি হাদীস শরীফে জনগনকে উৎসাহিত করেছেন, তেমনি বৃক্ষনিধন 
সম্পর্কেও হাদীস শরীফে কঠোর হুশিয়ারী ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন । এ ব্যাপারে নবীজীর বাণী হচ্ছে : 
ডে كال : قال 61580 اللة‎ LAS. عن حاير ری النية‎ 
الله عليه وسلم : من قطع سدرة صوب الله راسه فى‎ 
ES 
IT : aS TAT (ANNE OTT NE) CCT TS EEN OIE NTS CII) 
ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি অযথা বৃক্ষ-নিধন করবে আল্লাহ পাক তার মুখমন্ডল জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা ঝলসে 
দেবেন । উপর্যুক্ত হাদীসে বৃক্ষ-নিধন সম্পর্কে এ কঠোর হুশিয়ারি এজন্য যে, বনায়ন তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের 
সাথে আমাদের প্রাণী জগতের সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। আর বেঁচে থাকার জন্য মানব জাতিকেও সবুজ প্রকৃতির 
সেবা গ্রহণ করতে হয় ।২ এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে : 
. من قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار‎ 
অনুবাদ : যে ব্যক্তি কোনো বরই গাছ কাটবে আল্লাহ তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। 
আবু দাউদ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) কে এ হাদীসের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: “এ হাদীসের ব্যক্তটি 
সংক্ষিপ্ত । এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি অকারণে বা না-হকভাবে মরুভূমির কোনো বরই গাছও নিধন করবে, 
যেখানে পথিক বা কোনো প্রাণী আশ্রয় ও ছায়াগ্রহণ করে , আল্লাহ তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে ।”২২ 
তবে কেউ কেউ বলেন, এ হাদীস “হরম” অঞ্চলের বরই গাছ কাটার সাথে সম্পৃক্ত । তো যাই হোক অকারণে 
গাছকাটা যে নিজেদের ক্ষতি ও সওয়াব থেকে মাহরমি_- উপরের আলোচনায় আশা করি তা স্পষ্ট হয়েছে। 
সুতরাং আমরা বেশি বেশি গাছ লাগাব, অকারণে গাছ কাটা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অন্যান্য বণ্যপ্রাণী, 
পাখি নিধন থেকে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বিরত থাকবো । যা আমাদের ইবাদতের অন্যতম অংশ 
হিসেবে পরিগণিত হবে। প্রখ্যাত প্রাণী ও প্রকৃতি বিজ্ঞানী George Lay০০৫k ও এ ব্যাপারে বলেন : 
"Mankind must develop a concern for wild creatures and determination that these 
wild species will not perish" We should save the earth's wild creatures & deep 
forestation area to save ourselves. To be kind to animals or trees 1S to kind to mankind. 
অর্থাৎ “বন্যপ্রাণীর জন্য মানবজাতির মাঝে অবশ্যই একটা চিন্তা-ভাবনা জাগাতে হবে এবং দৃঢ়সংকল্প রাখতে হবে 
যে, এসব বণ্য প্রজাতি কিংবা বনাঞ্চল ধ্বংস করা যাবে না”, আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর 
বণ্য প্রাণীগুলো রক্ষা করা উচিৎ । প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া মানেই পুরো মানবজাতির প্রতিই সদয় হওয়া ।২৩ 
৮. এক বৃক্ষরোপণের দৃষ্টান্ত: 
দুনিয়াবী অনেক কাজের ক্ষেত্রেই সে কাজের প্রতি গুরুত্বারোপের সাথে সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের মানসিকতাকে আখিরাতমুখি করেছেন । বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রেও নবীজী এমনটি 
করেছেন । তার প্রিয় সাহাবী গাছ লাগাচ্ছেন তাকে জান্নাতে গাছ লাগানোর পথও বাতলে দিচ্ছেন: 
এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত আছে: 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرس ققال : يا أبا هريرة ما‎ 
الذي تغرس؟ قلت : غراسا لي قال : ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال : بلى يا رسول الله‎ 
. قال قل سبحان الله” والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة‎ 
অনুবাদ : হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন গাছ লাগাচ্ছিলেন। এমন সময় নবীজী পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন । নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরাইরা! কী লাগাচ্ছো? তিনি বললেন একটি চারা রোপণ 
করছি। নবীজী বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম রোপণের কথা বলবো নাঃ আবু হুরাইরা বললেন, 
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হ্যাঁ আল্লাহ্‌র রাসূল! অবশ্যই বলুন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন বল, “সুবহানাল্লাহ 
ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর” । এর প্রতিটির বিনিময়ে জান্নাতে তোমার জন্য 
একটি করে গাছ লাগানো হবে ।৯ 
৯. উপসংহার: 
সবকিছুই আমাদের সুস্ধ্য-সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ ও সাবলীল জীবনধারণের জন্য অনন্য নিমাত বা করুণার অপরুপ 
উপাদান ও শোভাবর্ধক অনুসর্গ হিসেবে পরিচিত । তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বায়ুমণ্ডল এবং 
মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণীকুলের বাসোপযুগী পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এঁকান্তিক প্রয়াসে নতুন নতুন বনায়ন 
সৃষ্টি, পুরাতন বানায়নের সংরক্ষণ ও সুনিশ্চিৎ করণের প্রয়োজনে বৃক্ষরোপণের উপর সমধিক গুরুত্বারোপ করেন । 
তিনি মক্কাতুল মুকাররামা ও মাদীনাতুল মোনাওয়ারার একটি বিশেষ এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা (1২550710650 
Are) ঘোষণা করে তথাকার গাছপালা, বৃক্ষ, গুলরাজি ধ্বংস ও পশু-পাখি হত্যা কিংবা শিকার চিরকালের 
জন্য নিষিদ্ধ করেন । এটাও অনস্বীকার্য সত্য যে, খাদ্য, বন্ত্র, বাসস্থান, চিকিতসাসহ যাপিত জীবনের সবকিছুই 
বৃক্ষরাজিকে ঘিরে আবর্তিত । মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন : 
ومن آيته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها‎ 
الماء اهتزت وربت إن الذى احياها لمحى الموتى إنه‎ 
আর তার (আল্লাহ পাকের) এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে । অত:পর আমি যখন 
তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে শস্য-শ্যামল ও স্ফিত হয়। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবিত করেন, তিনি 
জীবিত করবেন মৃতদেরকেও । নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম 1১৫ 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ মক্কাতুল মোকাররামা শরীফের মর্যাদায় আল্লাহ পাক নিজেও ঘোষণা করেন : 
50৮47402৮85 Bl TR OS) حتفل الله الكعيك‎ 
ا ا‎ কল্যাগের জলা নিঘারিত করেছেন রিবা এ ায়ামে 
অবস্থিত বৃক্ষনিধন, শিকার কিংবা শিকারি প্রাণীর প্রতি পথপ্রদর্শন কিংবা কোনধরণের সাহায্য সহযোগিতা 
একেবারেই হারাম যা আবহমান কাল থেকে “হরম” নিরাপদ ও সম্মানিত স্থান হিসেবেই গণ্য ৷ এ ব্যাপারে 
নবীজীর ভাষ্য হচ্ছে : 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكة‎ 
* ০ 4২১৩ ولا ينفر‎ 
অর্থাৎ কিয়ামত অবধি ইহা আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের অধিকারি। সুতরাং “হারাম” এলাকায় কাঁটাযুক্ত গাছও কাটা 
যাবেনা এবং তার শিকার জন্তকেও হাঁকানো যাবে না।২ 
মদীনা মুনাওয়ারা যে সংরক্ষিত এলাকার সম্মানে বিভূষিত এ ব্যাপারে হযরত যাবির ইবনু আবিল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু 
তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত : 
جرح فبكة وال خريت العدينة مايين ل‎ FAG! 3 Ol 
بتيها لا يقطع عضاهها ولايصاد صيدها.‎ 
بحم سب برب‎ TT TTT | وس زجي - بس سسب جرس‎ আর আসি (নব) মলগীনাকে হারাম 
ঘোষণা করছি। অতএব মদীনার কঙ্করময় উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী কোন বৃক্ষ কর্তন করা যাবেনা । কোন জীব- 
জন্তও শিকার করা যাবে না।২ এ ব্যাপারে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, হুযূর 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : 











المدينة حرم من كذا إلى كذا لايقطع شجرها ولايحدث 
فيها حدث من احدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس اجمعين. 
এখান থেকে ওখান পর্যন্ত (মদীনা মুনাওয়ারার হারাম এলাকাকে লক্ষ্য করে বলেন) হারাম হিসেবে গণ্য । না এ‏ 
এলাকার বৃক্ষগুলো কর্তন করা যাবে, না এখানে কোনো ধরণের অপরাধ করা যাবে । অতএব যে ব্যক্তি এখানে‏ 
কোনো ধরণের অপরাধ করবে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাকুলের এবং তামাম মানবগোষ্ঠির অভিশাপ পতিত‏ 
হবে ।২ নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো ইরশাদ করেন :‏ 
من اخذتموه يقطع من شجر الحرم فلكم سلبه. 
অর্থাৎ এ হারাম এলাকা থেকে বৃক্ষ কর্তনে কাউকে গ্রেফতার করা হলে গ্েফতারকারীই গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির‏ 
সরঞ্জামাদির মালিক হিসেব বিবেচিত হবেন । তা মূলত: হারাম শরীফের মর্যাদার কারণেই সাব্যস্ত ।৩০‏ 
হাদীসে মুবারাকায় আরও এসেছে : যে ব্যক্তি কোন বৃক্ষ রোপণ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাকে এ‏ 
বৃক্ষের ফলের সমপরিমাণ প্রতিদান দান করবেন ।৩১‏ 
তাই বাসোপযুগী পরিবেশ সুনিশ্চিৎ করণে, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে স্বাচ্ছন্দময় ও সুস্বাঙ্্যকর পরিবেশে বাঁচার‏ 
তাগিদে এবং পরকালীন জীবনে অবারিত সাওয়াব-পৃণ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের‏ 
প্রত্যেককেই বৃক্ষরোপণ অভিযানে আত্মনিয়োগসহ সমাজের সর্বশ্রেণীর জনগণকে তৎ্পরতি সুপরামর্শ, উৎ্সাহ-‏ 
উদ্দীপনা ও প্রণোদনার মাধ্যমে চিত্তাকার্ষক, মনোমুগ্ধকর সবেপিরি টেকসই পরিবেশ (Sustainable‏ 
Environment) বিনিমণে তাওফিক এনায়েত করুন ।‏ 
আমিন, বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন।‏ 
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معلوم أن التوسل هو الأخذ بالأسباب والوسائل لتحقيق المراد . 

والوسيلة هي الطريق والسبب الموصل للنتائج . 

فالأسباب جعلها الله في الدنيا في ظاهر الأمر مرتبطة بالنتائج بحيث إنه قد يظن المتسرع أنها 
فاعلة ومؤثرة بقوة فيها لتتحقق النتائج بها بعلاقة العلة لمعلولهاء فيظن أن النار تحرق بذاتهاء وأن 
الماء يغرق من غمره أو يروي العطشان بقوة فاعلة فيه» وأن الدواء يخلق الشفاء من الأمراض 
عند تناوله» والسكين تذبح بقوة فيها كامنة فاعلة» ولكن المؤمن يدرك أن الله هو الفاعل والخالق 
والمدبر والمؤثر وأنه لا حول ولا قوة في شيء في الأكوان إلا بالله ومن الله» علم أن قدرة الله 
هي الفاعلة حقيقة في الأسباب والمؤثرة في ظهور النتائج على وفق الإرادة الإلهية» وأن الأسباب 
نقاب وحجاب احتجبت به القدرة الربانية في عالم الدنيا حكمة إلهية ليحجب الله بها فعله وقدرته 
عن أهل الحجاب من الكفار فيعتقد فيها ويعتمد عليها ويظن أن فيها قوة كامنة فاعلة وأنها علة 


أما أهل الإيمان فإنهم يعلمون ببصائرهم أن الله ما خلق الأسباب وربطها بنتائجها إلا اختبارًا لهم 
فيؤمنون بأن من ورائها فاعلا قادرًا مدبرًا مريداء وبالتالي نفوا بإيمانهم عن الأسباب أن فيها قوة 
كامنة تنفع وتضرء أو أنها علة لنتائجها ولكن أخذوا بها تعبدًا لخالقها لإظهار افتقار العبودية 
وحاجتها لتناولها دون الاعتماد القلبي عليها أو الثقة فيها بل اعتمادًا على خالقها بالقلب وأخدًا بها 
بالجوارح والعقل. 


ولذا قال سيدي أحمد الدردير في الخريدة البهية في علم التوحيد: 
০59‏ 452 بالطبع أو بالعلّة 0৯1 ১১০ ৮২২ এ]৪‏ 211 
ومَّن يقل بالقوة المُودعة فذاك بذ এটি ১৬ ৮০‏ 


فالله يخلق النتائج عند تناول الأسباب وقد يخلقها بغير سبب إذا أرادء فيخلق الشبع عند تناول 
الطعام وهناك من يأكل ولا يشبع» ويخلق الارتواء من العطش عند شرب الماء وقد يشرب 
العطشان ولا يرتوي» كما يخلق الشفاء عن تناول الدواء وقد لا يشفى» ويخلق الذرية عند تزواج 
الذكر والأنثى وقد يجعل من يشاء عقيماء ويخلق الرزق عند السعي وقد يسعى ولا يرزق» ويخلق 
النصر عند الأخذ بالقوة والحيطة وقد ينصر الضعيف اذا أراد "وما النصر إلا من عند الله" وهكذا 
في سائر النشاط الإنساني في الدنياء ولو كانت الأسباب علة لنتائجها ما انفكت النتائج عنهاء فلا 
فاعل إلا الله سبحانه ولا خالق غيره وهذا كله كامن فى قول لاحول ولا قوة إلا بالله التى هى 
كنز من كنوز الجنة التي هي جنة المعرفة بالله في الدنيا وجنة المأوى في الآخرة كما أخبر 
ار ا ا ا ا ا | | 
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وقد أمرنا سبحانه وتعالى في كتابه بالأخذ بالوسائل والأسباب التي تكون في ظاهرها سببًا لطاعته في 
الدنيا والنجاة من عذابه في الآخرة . وأيضا سببًا للحفاظ على أرواحنا وعافيتنا في دنيانا تعبدًا له فقال 
سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون" [المائدة: 
35[ 


فالتوسل والوسيلة أمر قرآني 5 تعبّد الله به المؤمنين في الدنيا سواء كانت هذه الوسائل لتأمين حياتهم 
في الدنيا من مأكل وملبس ومسكنء وزواج لتحصيل الذرية» وسعي في الأرض لطلب الرزق» 
وغير ذلك من النشاط الإنساني» أو كانت وسائل لتحقيق رضاه والفوز بجنته في الآخرة والسعادة 
في الدارين» كتجنب المناهي» والاستقامة على شرعهه. والاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
في الأعمال والأخلاق» والإيمان بهم والانتفاع بهم وبدعائهم وتوجيههم» إذ ربط سبحانه الهداية 
سبحانه» وإمامهم في ذلك كله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين 
وكل من نهج نهجه واتبع سبيله وشرعته إلي يوم الدين. 


ومعلوم أن الله خلق الرحمة وقسّمها مائة جزء كما أخبر بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
فأظهر في الدنيا جزءًا واحدًا منهاء به يتراحم الخلق أجمعين إنسّا وجنًا وحتى دواب الأرضء 
والباقي هو تسعة وتسعون جزءًا اذّخره في الآخرة ليسع العباد بعدله وفضله فيعامل الكافر بعدله 
والمؤمن بفضله»ء فعدل الله في الآخرة مظهره النار للكافر يدخلها خالدًا فيهاء وفضل الله في 
الآخرة للمؤمن الجنة يدخلها خالدًا فيهاء فلا ظلم اليومء ولا يظلم ربك أحدًا. 


وهذه الرحمة المخلوقة للعالمين هي روحانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: "وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين"» وهي سبقت ظهور الخلق بأن الله جعلها سببًا لظهور العالمين من 
العدم للوجود وسببًا للإمداد والرعاية والعناية الربانية بخلقه وكذا لإرشادهم لما فيه صلاحهم 
وهدايتهم» ولذا قال في الحديث القدسي: "رحمتي سبقت غضبي"٠‏ وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم باعتبار هذه الروحانية أول الخلق ظهورًا وأول المسلمين وأول النبيين والمرسلين» كما أنه 
في الآخرة أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع وأول مُشفع وأول مَن dial JS‏ 
ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "جعلني فاتحًا وخاتمًا", وقال سبحانه في كتابه: "كما بدأنا أول 
خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين." 


فكانت هذه الرحمة هي الوسيلة العظمى التي خلقها الله لتحصيل كل نفع وهداية وإرشاد وقلاح 
لكل العوالم فهي واسطة الوسائط فلولا الرحمة للعالمين ما كانت أكوان وما كان قرآن ولا إيمان: 
ولا تميزت الطاعة من العصيانء ولا أهل الكفر من أهل الإيمان» ولذا قال سيدي ابن مشيش في 
تصليته المشهورة بالصلاة المشيشية مشيرًا لهذا المعنى: (إذ لو لا الواسطة لذهب كما قيل 
الموسوط).؛ وقال: (ولا شيء إلا وهو به منوط)» من أجل ذلك توسل أبونا آدم عليه السلام عندما 
أكل من الشجرة قائلا لمو لاه: لت ل تر ও ক‏ 


ইউকে 








له كما ورد في حديث رواه البزار والحاكم وصححه. 


وعلّمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نتوسل به ونستغيث بهذه الرحمة لأنه هو الوسيلة 
العظمى التي خلقها الله للعباد لتحصيل المراد فقال في دعائه تعليما لأمته: (يا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك)» فرحمة الله المستغاث 
بها هي الرحمة التي خلقها الله ليرحم بها الخلائق دنيا وأخري "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين." 


وسيدنا سليمان عليه السلام توسّل بهذه الرحمة فقال: "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلى والدي وأن أعمل صالحًا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين." [سورة النمل:19] 


فتوسّل في دعائه برحمة الله التي هي روحانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السارية في 
الأكوان قبل ظهور شخصه صلى الله عليه وسلم الكريم. 


وقال قوم سيدنا موسى عليه السلام في سورة يونس متوسلين برحمة الله أيضًا التي هي رحمة 
للعالمين في قوله تعالى: "وقال موسي يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 
(84) فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين (85) ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين" الآية 4 8 إلى 86 يونس. 


فمن قال أن التوسل بالنبي شرك فقد خالف أمر الله بابتغاء الوسيلة إليه لأنه أقرب وأرجى وأقوى 
الوسائل إليه صلى الله عليه وسلم» وخالف فعل الأنبياء السابقين كسيدنا آدم وسيدنا موسى وسيدنا 
سليمان عليهم السلام وقد توسلوا به قبل ظهور شخصه الكريم بقرون عديدة لإدر اكهم بالرحمة 
السارية في سائر الأكوان كما في قوله "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"» وخالف أيضًا قول 
النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: (برحمتك أستغيث) تعليمًا لأمته» وخالف فعل أهل الموقف 
جميعًا يوم الحشر بذهابهم للأنبياء لطلب الشفاعة عند الله فبدأو بسيدنا آدم عليه السلام حتى انتهوا 
إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: (أنا لها أنا لها) فشفعه الله في الخلائق جميعًا. 


فالأخذ بالأسباب طلبّه اللهُ من عباده تعبدًا لتحصيل مراده منهمء وكلها وسائل توصل إلى الله 
ابتغاء رضوانه»ء قال في كتابه: "الرحمن فاسأل به خبيرًا".: وقال: "وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب" فدل العباد على أن الخبير الذي يدل عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في كاف 
الخطاب في قوله: إذا سألك عبادي عنيء فلا تشعر بقرب الله إلا بالتوجه للخبير ليدلك عليه» Ux‏ 
بمفهوم المخالفة أنهم لو ذهبوا إليه مباشرة بغير المرور على هذا الخبير صلى الله عليه ما فتحت 
لهم أبواب القرب والقبول» وقال سبحانه: "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا"» فأمر هم بالمجيء إليه صلى الله عليه وسلم بطلب 
استغفاره لهم واستغفارهم بين يديه صلى الله عليه وسلم ليجدوا المغفرة والرحمة. 








ثم إنكار الأخذ بالأسباب والتعبد بها واعتبارها شركًا يخالف الواقع المحسوس وما اتفق عليه العقلاء 
على مر العصور من الأخذ بها والاجتهاد فيها والأخذ في تحصيلها لأنها من فضل الله الذي تفضل 
الله به على عباده في الدنيا ليحصلوا من خلالها على ما فيه النفع لهم سواء كانت هذه الأسباب 
أسبابًا دنيوية متعلقة بالمعايش أو أسبابًا شرعية متعلقة بطاعة الله واجتناب نواهيه؛ وقال الله تعالى: 
"واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليمًا". فالتوجه إلى الأسباب والأخذ بها في الحقيقة 
توجة إلى الله وذهاب إليهء لأنه هو الذي أظهرها سبحانه وتعالى لعباده لتحصيل ما ينفعهم» فترك 
الأسباب أو اعتبار أن الأخذ بها شرك يؤدي إلى أنكار الوسائط والشرائع والنبوات والوحي. 


وبالتالي الأخذ بالأسباب طلبه الله من عباده تعبدًا لتحصيل مراده منهم وكلها وسائل توصل إلى 
الله ابتغاء رضوانه من عمل صالح وعبادة وحب الصالحين والتوجه إليه بالأنبياء وصالح 
المؤمنين ليسألوه سبحانه من فضله بألسنة هؤلاء ودعائهم وإرشادهم وشفاعتهم» ومن أنكره أو 
ادعى أنه شرك بالله ما فهم مراد الله من خلق الأسباب والوسائل والوسائط ويوشك أن ينكر حتى 
سنة الله في كونه من خلق الأسباب. 


فالتوسل بالعمل الصالح وكذا الدعاء في الأماكن المباركة كالكعبة والمساجد والمشاعر المباركة 
وأماكن عاد الصبالحين "هناك دعا 19345 পন)‏ أى مكان تعد ৮৪৯০ ০১০ 1১‏ 38991 
المباركة أثناء الآذان» وبين الآذان والإقامة. و ০১ ৯২৯০ lic‏ ودبر الصلوات» وأشهرالحج. ৫33‏ 
رمضانء والثلث الأخير من الليلء كل ذلك توسل بالزمان والمكان والعمل» ثم يدل ذلك من باب 
أولى على أن التوسل بالعابد والعامل بالطاعات يكون من باب أولىء لأن العامل أقوى من العمل. 
والمكين يشرف به المكان والزمان» وبالتالي التوسل بالأنبياء والصالحين وبدعائهم من سنة الله 
التي شرعها الله لعباده أخذا بأسباب القبول والقرب والرجاءء وزيارة الصالحين أحياءً وأموانًا 
في قبورهم» والدعاء بجوار قبور الصالحين التي هي روضة من رياض الجنة كما كان يفعل 
صلى الله عليه وسلم عند زيارة البقيع وشهداء أحد» وبصلاته بجوار قبر سيدنا موسى عليه السلام 
في رحلة إسرائه» ومروره على بيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى عليه السلام» يدل على أن هذه 
الأماكن مباركة وأنها من أرجى الأسباب التي يكون عندها سرعة الإجابة» ولذا كان يدعو عند 
زيارة القبور لنفسه وللموتي فيقول: (اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم). 

فزيارة الأولياء وقبور الصالحين والدعاء عندهم سنة نبوية وليست بدعة شركية كما يدعي كثير 
من dell‏ فشوش على المسلمين عقائدهم» ولا فرق بين حياة وموت للصالحين والأنبياء من 
حيث التوسل بهم» لأن فضل الله عليهم وجعلهم أبوابًا للرحمة والقبول متعلق بالأرواح وليس 
بالأجسادء والأرواح لا يطرأ عليها موت بل ما زالت وهي في برازخها ثُمَد من الله بالبركات 
والمواهب» لأن الله قال: "لهم أجر غير ممنون" أي غير مقطوع.؛ فلا يقطع فضله عنهم بعد 
وفاتهم» فما كان الله ينفع به عباده عن طريقهم حال حياتهم يستمر عن طريقهم حتى بعد وفاتهم, 
وبالتالي لا شيء يؤدي إلى الشرك في زيارة الصالحين بعد وفاتهم كما كان الحال في حال حياتهم 
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ومن ظن أنهم ينفعون في حياتهم دون وفاتهم فقد نسب إليهم النفع وهذا هو عين الشرك» فالنافع 
هو الله عن طريقهم سواء أحياءً كانوا أم أموانًا. 
هدانا الله جميعًا لما فيه الرشد والرشاد والإرشاد بمدد الحبيب الأعظم والشفيع الأكرم سيدنا 


ومن أراد الزيادة فليستمع لشرحي على الخريدة البهية على اليوتيوب» وليطالع كتاب اتحاف 
الأذكياء في جواز التوسل بالأنبياء والأولياء لسيدي وشيخي عبد الله الصديق الغماري. 


্কুল/মাদ্রাসা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা 

মেধা বিকাশ কার্যক্রম (আলোকিত মানুষ গড়া) 
মানবের মানবীয় গুণাবলী বিকাশে নৈতিক উৎকর্ষ সাধন অপরিহার্য । সঠিক কল্যাণধর্মী জ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই নৈতিক উৎকর্ষতা সাধন 
সম্ভব। মেধা ও মননের সঠিক বিকাশ এই কল্যাণধর্মী জ্ঞানের পরিচয় লাভে সাহায্য করে যা নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানবের 
আত্মপ্রকাশের সহায়ক । মেধা মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশাল নেয়ামত। শৈশব থেকেই মেধার সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে মেধা 
বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং পরিণত বয়সে ব্যক্তির মাঝে আলোকিত মানুষের সন্ধান লাভের পথ সুগম হয়। চরিত্রবান ও 
নৈতিকতার আলোকে আলোকিত মানুষ তৈরীর একটি উত্তম বিদ্যাপীঠ মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ । হযরত গাউছুল আজম 
মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ হচ্ছে 
আলোকিত মানুষ হওয়ার উত্তম পাথেয় । এ প্রসঙ্গে সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম, খাদেমুল ফোকরা হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর অমীয় বাণী স্মর্তব্য । তিনি বলেন, “হযরত গাউছুল আজম 
মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর আদর্শ উর্ধ্বে তুলে ধরলে বিশ্ববাসীর চোখ চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডারের দিকে ঘুরে যাবে ।” 
হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর আদর্শের আলোকে আলোকিত মানুষ গড়ার মহৎ লক্ষ্যে 
সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক 
মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলী) এর পুষ্ঠপোষকতায় এবং নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ 
ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিলুহুল আলী) এঁর তত্ত্বাবধানে মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে ‘মেধা বিকাশ কার্যক্রম’ 
কর্মসূচীর প্রবর্তন করা হয়। এ মহৎ প্রচেষ্টার সার্থক সফলতায় আপনাদের সার্বিক সহায়তা কামনা করছি। 
মেধা বিকাশ কার্যক্রম কি ও কেন? 
* আগামী প্রজন্ম ছাত্র ও যুব সমাজের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে নৈতিক মূল্যবোধ, মননশীল জাতিগঠন ও আলোকিত মানুষ গড়ার 
সম্মিলিত প্রচেষ্ঠা। * ছাত্র ও যুব সমাজকে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করে, সুষ্ঠ সুন্দর মেধাবী ও বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তোলা এবং 
মননশীল জাতি গঠনে ভূমিকা রাখা । * ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে মানবিক বোধ সম্পন্ন নেতৃত্ব সৃজন 
* জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলা ও পরিবেশ দূষণ রোধে ভূমিকা রাখা । 
মেধা বিকাশ কার্যক্রম কাদের নিয়ে হবে £ 
* স্ষুল/মাদ্রাসার ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে নির্ধারিত বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। 
প্রতিযোগিতার বিষয় ঃ 
* পরিবেশ বিষয়ক কুইজ ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা । * পরিবেশ বিষয়ক দলীয় পাঠচক্র * শব্দার্থ, সমার্থক ও বিপরীত 
শব্দ/Synonym/Antonym, * প্রাত্যহিক জীবনে নৈতিকতা চর্চা বিষয়ক পাঠচক্র। 
মেধা বিকাশ শিক্ষা উৎসব 8 
* অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে বাছাই করা ২০ জন বিজয়ীকে নিয়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে “মেধা বিকাশ শিক্ষা 
উৎসব” অনুষ্ঠিত হয়। * মেধা বিকাশ শিক্ষা উৎসব অনুষ্ঠানের দিন সৃজনশীল উদ্ভাবনী তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকল্প নিয়ে 
একটি ‘গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সৃজনশীল বিজ্ঞান কর্ণার’ প্রদর্শনী কর্ণার থাকে । উক্ত কর্ণারে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত তথ্য 
প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকল্প প্রদর্শিত হয়। * প্রদর্শিত প্রকল্পের সেরা ৩টিকে ১ম, ২য় ও ওয় পুরঙ্কার প্রদান করা হয় । 


মেধা বিকাশ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আগ্রহীদের ০১৮৭৭-৭২৫৩০০ (মুহাম্মদ মহিউদ্দিন এনায়েত) নাম্বারে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। 





HT‏ دكتور محمد سيف الإسلام الأزهري» 
الأستاذ المساعدء دار العلوم الأحسنية الكاملء داكا 
© لن 
مستخلص البحث 
إن التصوف ليس إلا التطبيق العملي بالقرآن الكريم والسنة الشريفة بظاهرهما وباطنهما. ولذلك 
هو المنهج القويم الذي من خلاله نستطيع أن نصلح الفرد والأسرة والمجتمع والدولة» بل العالم 
كله. وعصرنا الراهن يحتاج إليه احتياج الفالج إلى الدواء وأكثر. وبحثنا هذا سيناقش هذا 
الموضوع مناقشة علمية. 
الكلمات المفتاحية: العلم» العالم» الحاجة» الأفراد. 
المقدمة 
يخفى على الناظر اللبيب ما تمر به أمتنا الإسلامية ومجتمعاتنا العربية من أحوال عصيبة. 
وإضطرابات عجيبة وأزمات شديدة في كل وقت وحينء وفي كل مجالات الحياة نعاني إضطرابا 
فى النفوس» وقلقا فى الأفئدة» وتدهورا فى الفكر» ومكرا فى السياسةء وتأخرا الحضارة .. يعدما 
كنا نصنع الحضارةء ونعلم الغرب أمر دنياه» في مختلف مجالات فى الحياة» من طب وجبرء 
২315 ৯১১ ২৯১৬‏ ا على ما أقول. والعلة في الفارق بيننا وبينهم هو العلم الذي 
فالعلم يرفع بيوتا لا ee‏ لها * والجهل يهدم بيوت العز والكرم 
اخو العلم حي خالد بعد موته * واوصاله إلى التراب رميم 
وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى * يعد من الأحياء وهو عديم!. 


فالجيل الناشئ فى مجتمعاتنا الإسلامية الآن ليس له أهل القيادة والسيادة» لضعفه العلمى» وخلوده 
للراحة» وضياعه للأوقات» وتخبطه في سلم الأولويات فى الغالب. فإذا لم ندرك بالعناية والرعاية 
وحقل أفكاره بالمعارف وتزكية قلبه بالأخلاق» ورسم حياته بالأهداف» ومؤاخاة علمه بعمله 
فسنخسر مستقبل المجتمع» وهدف الأمة. 


وقفة تأمل مع "التصوف وإمكانية الإصلاح" 

৯6522‏ (هُوَ الذي بَعَتَ فِي الْأَمَيِينَ رَسُولَا مِنْهمْ يَثْلُو عَلَيْهم 
১৫৫ ২39 ৩২59 এ‏ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ (৯5 ৪১০ কথ‏ (الجمعة: 2 وقد 
جاء في تفسير "ويزكيهم" فى "البحر المديد" ০৭১]‏ العلام أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة 
الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي» أبو العباس > (إت1224ه): "ويزكيهم من الرذائل الذي 


1 شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت 1041ه). نفح الطيب من غصن الأندلس 
‘i‏ وذكر وزيرها لسان الدين ین ০১1০]‏ تحقيق: إحسان 0 درط تاكن (دار صادر - 
بيروت - لبنان)» من أشعار الإمام ابن السيد البطليوسي» 3E‏ 22802 
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تحجبهم عن اللهء ويُعلّمهم أسرارَ الكتاب». وأسرارَ الحكمة» وهي الشريعة» إذ لا يوقف على 
أسرارهما إل بعد تطهير القلوب» وتزكية النفوس"2. وورد في صحيح سيد الحفاظ إمامنا 
البخاري > (ت256ه) عن سيدنا رسول لله م أنه قال: ১৮‏ 913 في الْجَسَدٍ ৬৯1০1] 2:5০‏ 
sll Al‏ كُلَّهُ وَإِدَا قَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِي Ball)‏ 


وفي هذين النصين دلالة على الإصلاح» ففى النص الأول "إصلاح الأمة", وفى النص 
الثاني "إصلاح الفرد ٠"‏ وهما يحصلان بتزكية النفوس وعليه مدار التصوف وبنائه كما هو 
ظاهر كالشمس فى الهاجرة. 

وهنا نود أن نشير إلى ماهية التصوف وإلى تاريخ الإصلاح ليظهر الترابط بين 
التصوف وإمكانيته للإصلاح في شتي المجال. 


ماهية التصوف 
أما عن ماهية التصوف فقد تكلم فيه الكثير إلى حد لايحصى عددهمء كما تكلم الإمام شهاب الدين 
السهروردي البغدادي الشافعي > (ت632 ه) في كتابه "عوارف المعارف": "وأقوال المشائخ 
في ماهية التصوف تزيد على ألف 40558 ويطول نقلهاء ونذكر ضابطا يجمع جمل معانيهاء فإن 
الألفاظ وإن اختلفت متقاربة المعاني. فنقول: الصوفي هو الذي يكون دائم التصفية لا يزال يصفي 
الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس» ويعينه على كل هذه التصفية دوام 
افتقاره إلى مولاه» فبدوام الافتقار ينقى من الكدرء وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة من 
ا 
وكذرة فير 205 4393 ৪428 51০‏ وقائم بقلبه على نفسه. قال الله تعالى: )55219819196 بالقئط 
شَهَدَاعَ {ll‏ (النساء: 135(“ وهذه القوامية لله على النفس هو التحقق بالتصوف"”. 

فكل ما ذكر في ماهية التصوف لا يمكن الإصلاح إلا به» سواء نتكلم عن إصلاح الفردء 
أو إصلاح الأسرة» أو إصلاح المجتمع» أو إصلاح الدولةء أو إصلاح البشرية قاطبة. 

وقد تكلم الإمام ابن عجيبة (ت1224ه) عن ماهية التصوف في كتابه القيم "ايقاظ الهمم 
في شرح الحكم لعطاء الله السكندري (ت709ه)"٠‏ وأتى بأقوال الأئمة الكبار حتى ذكر قول 
الإمام زرزق الفاسي (ت899ه) حيث قال: "قد خد التصوف ورسم وسر E‏ 
الالفين ترجع كلها ل "صدق التوجه إلى الله تعالى"”. قوله "صدق التوجه إلى الله": 
المعلوم لا يتم الإصلاح إلا به. فالإصلاح مقدمته التصوف. 


2 أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباسء» البحر 
০৪৮০]‏ (دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط22 2002 2/ 21423(‘ 9৯,‏ ).5 الجمعة. 68 ص8 5. J‏ 
3 البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله ‘Ea ‘sill‏ كتاب الإيمان» 33 Ca ০0২১০‏ 1782 
لدينه. (مكتبة الرحاب: قاهرة. درط .=( ج ]6 স্পা‏ رقم ১927‏ 

* السهروردي» شهاب الدين البغدادي الشافعي» عوارف المعارف» الباب الخامس في ماهية 
৯) (nail‏ الكتب العلمية بيروت» درطء 1420ه 1 ص40. 

د ابن ০০3৯০‏ 45351 الهمم. تحفيق: ০১৫৯১ ১০৯১৩‏ (القاهرة: دار المعارف. ১১৮.১‏ .=( ص/ 1. 
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تاريخ الإصلاح 

Lal‏ عن تاريخ الإصلاح فهو متصل فى الإسلام» حق ثابت عبر العصورء وقد أخبر النبي م 
عن ذلك بقوله: «لاآ تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أُمّتَى قَائِمَةَ All Al‏ لآ ৬০ ৯৯৯৩০‏ حَدَلَهُمْ أؤ خَالَقَهُمْ حَتّى 
গো‏ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِ»6» وبقوله م: «إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها»”7» وروي عنه م أنه قال: «يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل 
الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين»ة. 


والمقتضى لهذا التاريخ لا يرى ثغرة ولا ثلمة في جهود الإصلاح, ولا فترة لم يظهر فيها من يعارض 
التيار المنحرف» ويكافح الفساد الشامل» ويرفع صوت ‘ll‏ ويتحدى القوى الظالمة. ويقاوم عناصر 
الفساد» ويفتح نوافذ جديدة فى التفكير. فالإصلاح له جذور وفروع وحقيقة عبر الزمان. 
مدى إمكانية التصوف للإصلاح 
التصوف من حيث هو "عقيدة وخلق" يعتبر من الوجهة العلمية والإجتماعية ضرورة حتمية لا 
بديل لها في مكافحة الجريمةء وتقويم الانحراف» وإيقاظ الضمير» والتماس معالى الأمور فى 
الحس والمعنى» والدفع التقدمى إلى منتهى مقاصد المجد والشرف والعزة» إذ إن الصوفي يعامل 
الله تعالى في كل مطالب الحياة. فهو إذن ضرورة أكيدة لخدمة الحياة الدينية والإجتماعية 
1১১০ 9 2১০2 9 239) 9 230৯0 9 23১3৯ 9 23805 909 23১৭1 3 28048] 9 23113 2)‏ 
أي إنها لآزمة لكل إنسان» يحترم الإنسانية. ويقدر خلافة الإنسان في كل موقع وموضع من 
ا ১০৪৭ ০ ০3১৩ ০৮০০ ৩83)‏ مِنْ هَذَا رَشَدَا) (الكهف: 24 -. 

وبعد أن يتأكد الإمام العلامة المتقن المتمكن السيد محمد زكي إبراهيم (ت1419ه) رائد 
العشيرة المحمدية وإمام الشاذلية المحمديين ,نا للتصوف إمكانيته للإصلاح في جميع المجالات 
أنشأ الأكاديمية العالمية لدراسات التصوف. وما ذكرناه معتضد بعبارات منقولة من موقع 
الأكاديمية تحت عنوان "فكرة الأكاديمية ودواعى إنشائها"19 وتلك العبارات هي: 


6 مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» صحيح. تحفيق: محمد فؤاد عبد الباقيء 
(دار إحياء التراث العربي . بیروت» د.طء د.ت)» كتا ب الإمارة» باب قؤله -صلى الله عليه › 
واله وسلم- ৭৯‏ 05 45005 الخ»» 36 15242 ০৪)‏ 1037 

০১91) 9317‏ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي البتجستاني» سنن 
أبي داود» تحفيق: شعيب الأرنؤوط 9 ০০)‏ (دار الرسالة العالمية: lb ০০39)‏ 1430 ه/ 
22009( كتا ب الملاحم » باب ما يذكر في قرن المائة» ০3495 ০66‏ )42918 

5 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي» السنن 
الكبرى» تحقيق: محمد عبد le Jal‏ )3 الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ০3-5‏ 1424 ه/ 
3 م)» كتاب الشهادات » باب الرجل من أهل الفقه» ج10» ص 353» رقم1 2091. 

9 انظر: العلام السيد إبراهيم الخليل بن علي ০৯১৭] oT SLE‏ من منشورات العشيرة 
المحمدية. (القاهرة: مصر » درط .2( 
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ترجع فكرة إنشاء الأكاديمية العالمية لدراسات التصوف إلى الإمام محمد زكى إبراهيم 
رائد العشيرة المحمدية ج» وذلك لأجل النهوض بالدعوة الروحية» كأساس لإصلاح الفرد 
والأسرة والمجتمع والأمة» فى زمان طغت فيه المادية حتى غمرت حياة الناس» فى مختلف 
طبقاتهم وأعمالهم وعقائدهم وأوطانهم فخلفت من الموبقات والسلبيات والمآسي ما تحترق لمجرد 
ذكره الصدورء مما هو مسجل معروف فى المعاملات والعلاقات بين الأفراد والجماعات 
والشعوب والحكومات والدول والتكتلات حتى لم يبق من المعاني العالية فى الإنسان والمجتمع 
شيء يبشر بخير أو Al‏ إلا من عصم Tall‏ 

والدعوة الروحية هي ৮০১০) টিং ৯9০‏ ولا إصلاح يلا صلا ح لا معلى Al‏ وهي 
دعوة إلى الحياة فجسد بلا روح لا قيمة له» وهى دعوة الى الحضارة؛ فكل حضارة» على حد 
تعبير الإمام الرائد فى قصيدته "حديث الرحيل"٠‏ لا سهم فيها لرب العرش (إثمُ) قد نعيث12. 
وهى دعوة إلى الإنسانية» فليست الإنسانية هذه المنظورات التالفة التافهة» وإنما هي ৮১৯] ৮৪‏ 
هو السر الالهى الذى سخر الله الأكوان له والعوالم» هو الأرواح وآثارها الطبيعية من الخير 
والجمال والرحمة والنور والحب والسلام والتقدم والإنتاج والحكمة والتسامي والإيمان واليقين 
والعلم والمعرفة. 

ولقد أصيبت الحضارة الإسلامية في مقتل يوم أن غفلت الأمة عن التصوف فى حياتها 
وواقعها فتوقفت علوم الدين عند ظاهر الرسوم من أعمال الجوارح والظواهر دون حقيقتها من 
أعمال القلوب والسرائرء وتوقفت علوم الدنيا عند ظواهر الطبيعة وعوارضها والاستغراق في 
تفصيلاتها وهوامشها دون النفاذ الى حقائقها والتعرف على أصولها ومبادئها. 

وقد أنتج ذلك على الصعيد الدينى خللاً حاداً فى المعاملات» وانحطاطا فى الأخلاق؛ 
وتدهوراً فى القيم» وانقلاباً للنظم والمعايير» وانفصاماً فى الشخصية فضلاً عما تعانيه الأمة من 
عداء مذهبى» واختلاف ينذر بالإبادة مع الانشغال بالخلافات الفرعية مما مكن أعداؤها منها 
وألهاها عن كبريات الأخطار التى تحيق بها وتكاد أن تجهز عليهاء أما على الجانب الآخر فقد أثمر 
ذلك تباطوأ لعجلة الإنتاج وتخلفا للإبداع وتفاقماً لمشاكل الاقتصاد وسوءاً لتوزيع الدخل وتخبطا فى 
السياسة وغير ذلك مما تضيق به القائمة» الأمر الذى أدى الى اختلال موازين العلاقات الدولية بين 
الشرق والغرب اختلالاً أحدث شروخاً جسيمة وانفصامات حادة فى الشخصية الحضارية لأمة 
الإسلام» دفعها كرد فعل خاطئ إلى الإسراع قدماً فى نفس طريق الغرب الرأسمالى المادى بلا 
روية معتقدة أن في ذلك تعويضاً لها عن التخلف الذى عانت منه قرابة ثلائة قرون مضتء وهى لا 
تدرى أنها بذلك تدق المسمار الأخير فى نعشهاء وتمهد السبيل لفنائها. 

ولذلك كانت فكرة هذه الأكاديمية كنواة للجامعة الصوفية العالمية بهدف إعادة الروح الى 
علوم الدين والدنيا معأء فما من حكم فى عالم الشهادة إلا ويستند الى أصل فى عالم الغيب» وما 
من قانون فى عالم المادة إلا وهو محكوم بقوانين عالم الروح يدور معها وجوداً وعدماء وما من 


1 انظر: موقع الأكاديمية... 
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ظاهر فى عالم الطبيعية إلا وهو انعكاس لحقيقة فيما وراءها وذلك سائر فى العلوم كافة وهو ما 
عبر عنه الإمام زروق فى قواعده رحمه الله بقوله أن: 

"للعامى تصوفء حوته كتب المحاسبى ومن نحا نحوه» وللفقيه تصوف» رامه ابن الحاج 
القوت والاحياء» وللحكيم تصوفء أدخله الحاتمى فى كتبه» وللمنطقي تصوفء نحا إليه ابن 
سبعين فى تأليفهء وللطبائعي ০_এ 9৯০:‏ جاء به البونى فى أسراره. وللأصولى 93 ০_এ‏ قام 
الشاذلي بتحقيقه. فليعتبر كل بأصله من محله"13. 


. ار هذا المفهوم البعيد المرامى للعلم والحضارة هو سر أى إصلاح وتقدم تتطلع إليه 
التى يسترد بها ما فقده من حسيات ومعنويات» هى أثر خلافته على الأرض يوم أن كان ملوك 
أوربا وكبراءها كالإمبراطور فردريك الثاني صاحب الشهرة الكبرى وغيره يتلقون العلوم إلى 
جانب عوام المسلمين فى جامعات الاندلس وعنهم نقلوها الى لغاتهم وأقاموا عليها حضار اتهم 
ويوم أن كان السادة فى علوم الدنياء ناهيك عن علوم الدين من المسلمين كمحمد بن موسيء وابن 
يونس المصرى فى الفلك» والحسن ابن الهيثم في الطبيعة» وابن سينا والرازى فى الطب» وابن 
التاريخ» وابن خلدون في العلوم الاجتماعية وغيرهم كثير“'. 


ثم إن هذا المفهوم فيه أيضاً خدمة وإصلاح للتصوف الحق. وتميزه من التصوف الخبيث 
وتطهيره من الأشخاص والمشخصات التالفة ومكافحة أدعياءه وتنقيته من المبتدع والمستنكر 
والدخيل والمدسوس وحمايته من أعدائه وخصومه ومدمريه حتي تعود اليه حيويته ودولته في 
النفوس والشعوب وح রা‏ في الحياة এ TT‏ أن التصوف এ‏ عقيدة 
للمجتمعات الإسلامية من ৩০৮‏ التطرف ‘sill bse‏ وتجار التمذهب জি‏ 
ومحترفي التكفير والتشريك والتبديع والاتهام بالردة والزندقة .... إلى آخر ماهنالك من مهازل 


سيتم الباقي في العدد القادم (To Be Continued)‏ 


عبد المجيد خيالي» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط2» 1426ه/2005م)»؛ القاعدة (60)» ص51. 
انظر: موقع الأكاديمية... 


نبي 
৪৯৯১ 9‏ ু্ 


يد 
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مكانة الاولياء الكرام عند الله العلام 
75 مولنا محمد قمر الحسن 
مترجم' البعثة العسكرية بدولة الكويت 


0 ن 
إن الأولياء هم عباد الله الصالحون الذين يتقربون إليه بأداء ما افترضه عليهم» ويجتهدون في 
عبادته وطاعته» طمعاً في نيل رضاه فيمتثلون لأوامره ويبتعدون عن نواهيه. ويسعون بكل جهدهم 
في مخالفة النفس وعصيان الشيطان» ويصبرون على الابتلاءات والمحن التي تواجههم في سبيل 
الوصول إلى ربهم سبحانه؛ فيملا قلوبهم بنور معرفتهء وإذا تكلم أحدهم تكلم بحمد ربه والثناء عليه 
وإذا اجتهد اجتهد فيما يقربه إليه سبحانه. وهم لا يتوجهون بقلوبهم إلا إليه سبحانهء وإذا ما وصل 
العبد إلى هذا المقام والكيفية اصطفاه سبحانه بقربه ورحمته» وجعله ولياً وكان له سبحانه ناصراً 
ومعيناً على طاعته وعبادته» ويحفظه من الشر والمعاصي» ويشرفه بمرتبة محبوبيته وهذا من أعظم 
درجاته ومراتبه. والأمر لا يقتصر على ذلك وحسب بل يجعل له القبول في أهل السماء والأرض» 
ويجعل حبه وتعظيمه في قلوب خلقه. كما ورد في حديث أبي هريرة رضي ي الله تعالى عنه الذي رواه 
الإمام مسلم في صحيحه. أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: 


9 14+ 2১/২ 2 


(إن اللة إذا Abb i sl dl :038 0১১৯ ৬3 1২2০ ০‏ قَالَ: ১১৯৯ 4৯‏ ثُمَّ بُنَادِي في السّمَاءِ فَيَقُولَ: 
١ 45৯৪ ১:৯৪ ১৫ ০০৪ 4] ৫)‏ اهل السَّمَاءء قَالَ Lag BS‏ لَهُ الْقَبُولُ في الأرض.. .« .)(صحيح مسلم: 2637( 
ك 
محبّة الله تعالى لعبدِه هي إرادثه الخَيرَ له 4933 02৯৯ ০৯ ০, ৯৩৩ 4৯৪ ৪৬৩‏ والملائكة 
১৮১২০ ০৯3 0454‏ استغقازهم له ১১১৬ ৮০ 4০৯৭ 9 05113 Iles AE AILEY‏ 
المعزوفب مِنَ المخلوقِينَ وَهْوَ مَيْلُ القلب إليه واشتيافة إلى لقائه» ৩5১০ 435 9৩1৬৯ ০৯০৩‏ لله 


تعالى ৮০৬) এও এএ ০৪৯‏ له الْقَبُولُ في الأّض) أي الحُبُ في قلوب النَّاسٍ 0১4৫ ৮০ ALES‏ 
إليه القلوب وَتَرْضَى عَنْه.... (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 184/16) 
فهؤلاء الجماعة جماعة الصالحين مقتدين بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين 
رضوان الله تعالى عليهم» وهم زينة للأرض وضياء للزمان والعالم يفوح بعطر معرفتهم, وهم يثبتون 
عند المحن والابتلاءات مُضَحّين بأمنياتهم ورغباتهم لنيل رضى ربهم سبحانه» ولا يخافون من 
التضحية والفداء بنفوسهم وحياتهم في سبيله سبحانه» الناس يأكلون ويشبعون وهؤلاء يبقون 
جائعين صائمين.» والناس يقضون لياليهم ة في النوم والاستراحة وهؤلاء يمضون لياليهم باكين قائمين 
وساجدين» فهؤلاء الناس أولياء الله الصالحين الذين زيّن الله رؤوسهم بتاج الولاية» وشرح قلوبهم 
بعرفانه. وأطلعهم على على أسراره» وما أجمل وأحسن فضائلهم وما أعلى وأولى مراتبهم وما أرفع 
وأعظم منازلهم عند ربهم سبحانه › »> فقد بين تعالى فضائلهم وكمالاتهم في كتابه الكريم وعلى لسان 
حبيبه الذي لا ينطق عن الهوى: حيث قال جل وعلا: آلآ إِنَّ أَوَِيَآءَ آللّه لا حَوَفَ 2৯ ১৪০৫০‏ يَحَرَفُونَ 
)62( َلّذِينَ ءَامَنُوأ وَكَانُوأ يَتَقُونَ) .(يونس: 62 - 63) 


بين المفسرون أقوالا عديدة في تفسير هذه الآية الكريمة» بعض منها على النحو التالي: 


0 0 1 3 
.ده 








* قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ألا إن أنصار الله لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله لأن 
الله رضي عنهم فآمنهم من عقابه» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا .(جامع البيان في تأويل 
القرآن للطبري: 118/15) 

* ونقل القرطبي في تفسيرها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أبو داود 
في سننه حيث قال: : قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 

إن من عِبَادٍ الله 4 0 rE NS ৪৮০3 6৯‏ يَعْبِطْهُمْ الْأَنبِيَاء وَالشَهَدَاءْ يَوْمَ الْقِيَامَة بِمَكَانِهِمْ مِنَ 
15০ 40‏ قَالُوا: يَا 049 All‏ ؛ تُخْبِرْنَا مَنْ هُمء قَالَ»:هُمْ 638 تَحَابُوا بروح 421 ১১৮ ৮‏ )2 
1835৬ JA YG কে‏ 419 21 وَجُوهَهُمْ لَُورٌ وَإِنْهُمْ عَلَى نُورٍ لا يَخَافُونَ إذَا خَافَ النّامنء وَلَا 
(৮৯). ০২০৯৮ ৪৯ ১3 6৫০ ০৩৬৯ ২44] 231 018) : ০১ ১৬৪ 1353 ৫০১৭০] ০৯141 ০৬:০৪‏ 
السابق: 121/15)» (سنن أبي داود: 3527) 


* وقال الإمام البيضاوي مفسراً لها: : ১‏ 95:01 4411 الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة؛ لا 
৬‏ عَلَيْهِمْ من لحوق مكروه ٠‏ ولا ০৬০৯৪ 2৯‏ لفوات مأمول .(أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
للبيضاوي: 118/3) 

A ১৪) في الآخِرَةٍ.‎ isl عَلَيْهِمْ)‎ ৬৬ ও alll وفسرها الإمام القرطبي قائلًا هذا: (ألا )9 أؤلياءَ‎ * 
48৯ 5939 চো এ] ১১৪ ০০ 01 (১৬:১৯ ৫৯ ১৩4৪০ ৪৯৯ 3) وقيل:‎ এড 38 (০:০৯ 
)357/8 (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ ০..১৯৪ يَوْمَ القِيَامَة وَلَا‎ ৩৪ فلا‎ 4০ 4৩৩ 4০৩৯ 


وكذلك في الحديث الشريف بين الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منزلة ولي الله تعالى 
ومكانته. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إر نَ )41 08: 

ay Ae End) Lia Cl) CS pry GHP Cl CIE Lag cally Mi HE UG A se مَنْ‎ 
১০৪ الذي‎ ১১৪ এ ৪ gl كُنث سَمْعَه‎ 48198 এ ৮৯ ০৪৩০০ তো! ০55 ৪০ 05 
ECP وَلئِن‎ 440০১ ০৮ وَإِنْ‎ ০৫০ بهاء وَرِجْلَهُ التي يمشي‎ by به وَيَدَهُ التي‎ 
)6502 لَأَعِيدَنَه.... (صحيح البخاري:‎ 

يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى تحت تحت هذا الحديث الشريف: 

العبد إذا واظب على الطاعات بلغ إلى المقام الذي يقول الله كنت له سمعًا وبصرًاء فإذا صار نور جلال 
الله سمعا له سمع القريب والبعيد. وإذا صار ذلك النور بصرًا له رأى القريب والبعيدء وإذا صار ذلك 
النور يدا له قدر على التصرف في الصعب والسهل والبعيد والقريب .(التفسير الكبير: ج21 ص436) 
وكذلك روى الإمام الحاكم في مستدركه حديثاً يدل على مكانتهم عند ربهم سبحانه حيث نقل: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 

৪53 90881 ০০৪ ৭0 &| 259৯4401595 الله فقذ‎ 291 sie وَمَنْ‎ ১ الْيَسِيرُ مِنَ الرّيَاءِ‎ 


0২ ১ ০৩২১৪ 5৬৫ (84০৭ 4298 155০8 وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ‎ 13888 819৬ ০1 ০৯১৫ 28২৭1 
(4: .«(المستدرك للحاكم: 44/1 رقم الحديث:‎ 215 2153 
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حياة الأولياء بعد وفاتهم. 

ذكر الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى گی کتابه "شرج الصدور بشرح حال الموتى 
والقبور_"بعض روايات موثوقة عن حياة الأولياء بعد وفاتهم» وأيضا نقلها الإمام أحمد رضا خان 
رحمه الله تعالى في فتاويه المعروفة ب "الفتاوى الرضوية"'. بعض منها فيما يلي: 

* قال الشيخ أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى: كنت بمكة فرأيت بباب بني شيبة شابًا ميتاء فلما نظرت 
إليه تبسم في وجهي. > وقال لي: : يا أبا سعيد أما علمت أن الأحباء أحياء وإن ماتواء وإنما ينقلون من دار 
إلى دار.(شرح الصدورء باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم... إلخ» ص206 -207) 

* وعن الشيخ ابي علي الروذباري أنه ألحد فقيرّاء فلما فتح ০9০‏ 485 ووضعه على التراب ليرحم 
الله غربته. قال: ففتح لي عينيه. وقال لي: يا أبا علي لا تذللني بين يدي من يدللنيء فقلت: يا سيدي 
أحياة بعد الموت؟! فقال لي: .بل آنا حن وكل محب لله حى لأنصرتك بجاهي غدا(شرح الصدورء. باب 
زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم... إلخ» ص207) 

* وقال ابراهيم بن شيبان رحمه الله تعالى: صحيبني شاب حسن الإرادة 08৮44 ০৮‏ قلبي به 
وتوليت غسله فبدأت بشماله من الدهشة» فأخذها مني ثم ناولني يمينه > فقلت: صدقت يا بني أنا 
غلطت .(شرح الصدورء باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم... ০11‏ ص207) 

* وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله تعالى أنه قال: غسلت مريدًا فأمسك إبهامي وهو على 
المغتسل» فقلت: يا بني خل يدي فإني أدري أنك لست بميت وإنما هي نقلة فخلى عن يدي(شرح 
الصدورء باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم... إلخ» 4--207( 

* وعنه أيضا أنه قال: جاءني مريد بمكة فقال: يا أستاذ غدًا أموت وقت الظهر فخذ هذا الدينار فاحفر 
لي بنصفه وكفني بالنصف الآخرء فلما كان الغد وجاء وقت الظهر. جاء وطاف ثم تباعد ০০০9‏ فلما 
وضعته في اللحد فتح عينيه. فقلت: أحياة بعد<الموت فقال: أنا محب وكل محب لله حي .(شرح 
الصدورء باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم... إلخ» ص207) 

وهذا الحديث الذي أورده الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره "مفاتيح الغيب" المشتهر 
بالتفسير الكبير مؤيّدٌ لهذه الروايات التي ذكرناها آنفآء فقد قال عليه الصلاة والسلام:أولياء الله لا يموتون 
ولكن ينقلون من دار إلى دار(التفسير الكبير: 59-৯‏ آل عمران: 169 الآية» ص04)لنيل رحمة الله: 

من هنا تجلت منزلتهم ومكانتهم عند ربهم سبحانه؛. فكم من درجات رفعها الله تعالى لهم» وكم من 
شرف أعطاهم الله سبحانه» وكم من عطاء أفاضه الله عليهم» وكم من رحمة نالوها من ربهم 
سبحانه؛ هؤلاء أولياءه ومحبوبوه يحبهم ويحبونه سبحانه. 

فعلينا أن نحبهم ونقتدي بآثارهم ونتمسك بطريقهم ونسلك منهجهم ونتخلق بأخلاقهم. لأن الحب 
والتعلق بهم وسيلة وذريعة لنيل رحمة الله ورضاه كما ورد في حديث النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم عن يوم القيامة: يقول الله عز وجل: 

"لا يَنَالُ رَحْمَتِي مَنْ لا يُوَالِي sais AUS‏ أغدائي."(رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير: 
2 رقم الحديث: 140) 

فنسأله سبحانه أن يرزقنا حبهم» وحب من يحبهم» وحب من يقربنا إلى حبهم» وأن يحشرنا معهم في 
الحشر والمعاد» ويجمعنا بهم وبنبيه وأصحابه»ء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن سار على نهجه أجمعين... والحمد لله 
رب العالمين. 


جعي 


{১০২} 








অন লাইনে শোহদায়ে কারবালা মাহফিল অনুষ্ঠিত 

আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল 
হক মাইজভাণ্ডারী (mg TT) ছাহেবের সভাপতিত্বে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ 
এমদাদীয়া) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের আয়োজনে পবিত্র শোহাদায়ে কারবালা মাহফিল গত ৩০ আগস্ট রাত 
নয়টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় । মাহফিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আওলাদে রাসুল, নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব 
সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদাঙ্জিল অলী) । মওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুরের 
সঞ্চালনায় মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত, পাটনা মোনয়েম পাক দরবারের 
সাজ্জাদানশীন, আওলাদে রাসুল, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা ড. সৈয়দ শাহ্‌ শামিম উদ্দিন মোনয়েমী (মাদাঙ্জিহল অলী) | 
তিনি বলেন, “হযরত ইমাম হোসাইনের (TR O অন) বংশধরের মাধ্যমে ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা 
থাকবে । খাতেষুল অলদ হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ আহমদ 
উল্লাহ (ঝোদাস RR TT) ইমাম হোসাইন (E ঘ'য়লা অন্ছ) এর বংশধর । মাইজভাগ্ার দরবার শরীফ হচ্ছে ইমাম 
হোসাইন তথা আহলে বায়াতের বাগান ।” তিনি তার বক্তব্যে আরো বলেন- “ইমাম হোসাইন (রাষ্মননই তা়ালা আন) 
এবং আহলে বায়াতের মুহাব্বত আমাদের ঈমানের মাপকাটি । হযরত ইমাম হোসাইন নিজেকে কোরবানী 
দিয়েছেন তবুও অন্যায় অবিচারের নিকট মাথা নত করেন নাই । সব সময় ইয়াজিদের অনুসারী মুসলমান নামধারী 
কিছু মুসলমান বিদ্যমান থাকবে । তাই শোহাদায়ে কারবালার ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে অন্যায়, 
অবিচার, ব্যভিচার ও জুলুমবাজদের থেকে আমাদের ঈমানকে হেফাজত করতে হবে । আর এ জন্য যুগে যুগে 
যারা আহলে বায়াতের প্রতিনিধিত্ব করবেন তাদের প্রত্যেককে আমাদের ভালবাসা, মুহাব্বত এবং অনুসরণ 
করতে হবে ।” মাহফিলে মিলাদ, তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া ও জিকির পরিচালনা করেন আলহাজ্ব মওলানা জয়নাল 
আবেদীন ছিদ্দিকী। মিলাদ, জিকির শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, শৃংখলা, কল্যাণ ও করোনা মহামারি 
থেকে মুক্তি কামনা করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আখেরী মোনাজাত পেশ করেন সাজ্জাদানশীনে 
দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদািযুহল আলী) । 


অন লাইনে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধা বৃত্তি পরিক্ষা ২০২০ অনুষ্ঠিত 
আওলাদে রাসুল, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল 
হক মাইজভাণ্ডারী (মাচুল অলী) ছাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ 
হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগারী (মাদাঞজিনু আলী) ছাহেবের সার্বিক তত্বাবধানে ৭ম বারের মতো গত ৯ 
অক্টোবর ২০২০ তারিখে অন লাইনের মাধ্যমে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধা বৃত্তি পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । 
অনলাইন সুবিধার কারণে এইবার আন্তর্জাতিকভাবে আরব আমিরাত (বাংলাদেশ কারিকুলাম অনুসরণকারী 
প্রতিষ্ঠান)সহ দেশের চট্টগ্রাম ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী বিভাগের শিক্ষার্থীরা 
পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। দূর দুরান্তের শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে পরিক্ষা দিতে পেরে খুবই খুশি ও অভিভাবকগণ 
সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। প্রতি বছর এই মেধা বৃত্তি পরিক্ষা স্কুল ও মাদ্রাসা উভয় পর্যায়ের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম 
শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মাইজভাণ্ডারী ফাউন্ডেশন এই বৃত্তি পরিক্ষার আয়োজন করে থাকে। 
অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে মেধাক্রম অনুসারে প্রতি বৎসর ১০% হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়। 


অন লাইন তাসাউফ সংলাপ 
সারা বিশ্বে করোনা পরিস্থিতিতে অন লাইন কার্যক্রম খুব প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । দারুল ইরফান 
রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ডিরি) এর আয়োজনে দেশ বিদেশের শিক্ষাবিদ, পেশাজীবি, গবেষক, বিশিষ্ট আলেম, 
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সকলারদের নিয়ে প্রায় প্রতি রবিবার জুম প্রাট ফরমের মাধ্যমে তাসাউফ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। উত্ত অনুষ্ঠান সমূহে 
সভাপতিত্ব করেন দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ডিরি)র ম্যানেজিং ট্রাস্টি নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব 
সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদাঙ্গিহল অলী) । 


করোনাকালীন রক্ত দান 
মাইজভাণ্ডারী শাহ এমদাদীয়া ব্লাড ডোনার্স গ্রুপ এর নিয়মিত কার্যক্রম “চলমান ব্লাড ব্যাংক” করোনাকালীন 
সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লাড ডোনার্সের সদস্যরা মুমুর্ষ রোগীকে নিয়মিতভাবে রক্ত দান করেন । এটি একটি 


চলমান কর্মসূচী | 

ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচী 
করোনা পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষের পাশে দাড়িয়েছে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ 
এমদাদীয়া) কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটি সমূহ । আঞ্জুমানের 
সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। 


বন্যার্তদের পাশে মাইজভাগ্তারী শাহ এমদাদীয়া 


গত জুলাই ও আগস্ট মাসে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, সিলেট বিভিন্ন জেলায় বন্যা হয়ে অনেক মানুষের 
ঘর, গৃহপালিত পশু, ফসল, বাগান ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যায়। এই কঠিন সময়ে সুনামগঞ্জ এবং পাবনা জেলার 
মানুষের পাশে সহায়তা প্রদান করে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী 
(শাহ এমদাদীয়া)। 


মাইজভাগ্তার আহমদিয়া এমদাদীয়া মাদ্রাসার অন লাইন ক্লাস কার্যক্রম 

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড । করোনার কারণে সারা বিশ্বে সকল স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ । তাই 
ছাত্র/ছাত্রীদের পড়ালেখার কোন ব্যঘাত না হওয়ার জন্য মাইজভাণগ্ডার আহমদিয়া এমদাদীয়া মাদ্রাসায় গত 
এপ্রিল মাস থেকে অন লাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয় । অন লাইনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে বাস্তবতার 
মতো করে ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেন । 

অন লাইনে নিয়মিত পবিত্র কোরআন, বেলায়তে মোতলাকা এবং তাসাউফ ক্লাস অনুষ্ঠিত 
গত এপ্রিল মাস থেকে অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে প্রতি শনিবার, মঙ্গলবার রাত ৯টায় পবিত্র কোরআনুল করিমের 
তফসীর ক্লাস এবং প্রতি বুধবার তাসাউফের উপর ক্লাস রাত ৯টায় অনুষ্ঠিত হয় । মাওলানা মুহাম্মদ আবুল মনসুর 
এর উপস্থাপনায় পবিত্র কোরআনুল করিমের তফসীর ক্লাস এবং শায়খ মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আযহারীর উপদ্থাপনায় 
তাসাউফ এর ক্লাস সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। 

অন লাইনে মাসিক তরিকত ও জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত 

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাপ্তারী (শাহ এমদাদীয়া) এর কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, আন্তর্জাতিক, 
উপজেলা, থানা, শাখা দায়রা ও খেদমত কমিটি সমুহে 2000 এর মাধ্যমে মাসিক তরিকত ও জিকির মাহফিল 
অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি এখন চলমান, ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে । পূর্বের ন্যায় মুর্শিদ কেবলার অনুমোদিত 
দারুত তায়ালীম প্রতিনিধির মাধ্যমে মাহফিল পরিচালিত হয়। 
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ইমামে আহলে সুন্নাত, শায়খুল ইসলাম, পীরে তৃরীকত আল্লামা কাষী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী 
(রাাল্লাহে অলইহ) ইন্তেকালে মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসুল, রাহনুমায়ে 
শরীয়ত ও ত্বরীকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদাঞিনুল আলী) ও নায়েব 
সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাগারী (MT TT) গভীর শোক 
প্রকাশ করেন এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 


শেরে মিল্লাত, মুফতিয়ে আহলে সুন্নাত শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী ) 7 
অলইহ) ইন্তেকালে মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফের বর্তমান সাজ্জাদানশীন আওলাদে রাসুল, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও 


ত্বরীকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মদাজ্যুল অলী) ও নায়েব 
সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদঞজিনুল আলী) গভীর শোক 
প্রকাশ করেন এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 





খলিফায়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ আশরাফ আলী (রান্্লাহে আলাইহ) এর আওলাদ হযরতুল 
আল্লামা সৈয়দ গাজিউল হক চাঁদপুরী (ar মনইহ)সহ হাজী মুহাম্মদ দুদু মিয়া, সহ সভাপতি, মুসসিগঞ্জ 
জেলা কার্ষকরী সংসদ, গাজী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা জীবন, সাবেক সভাপতি, নোয়াখালী জেলা কার্ষকরী সংসদ, 
এ.এস.এম শাহনেওয়াজ চৌধুরী, মিন্ত্রীপাড়া দায়রা শাখা, ডবলমুরিং; মোছাম্মৎ নুরজাহান বেগম, পূর্ব বাকলিয়া 
চান্দগাও; মোছাম্মৎ নুরজাহান বেগম (টুটুলের মাতা) মোমিনবাগ, পাচলাইশ; মোছাম্মৎ হাসিনা বেগম (দরবার 
ফটোষ্ট্যাট এর মাতা) চকবাজার, উট্গ্রাম মহানগর; আলহাজ্ব হাফেজ মওলানা আবু জাফর ছিদ্দিকীর মাতা, 
রাউজান, চট্টগ্রাম; সৈয়দ মুহাম্মদ আকবর হোসেন, গ্রাম ঃ মাইজভাগ্ডার, মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, পূর্ব মাইজভাগ্ডার 
আলীর পিতা), বাবুনগর ইমামনগর দায়রা শাখা, মুহাম্মদ লোকমান হোসেন, বাগিচা মসজিদ শাখা, মোছাম্মৎ 
আছিয়া খাতুন, ঢালকাটা দায়রা শাখা, আলমাছ খাতুন, দক্ষিণ নিচিন্তাপুর শাখা , জয়নাল কোম্পানীর আম্মা, মুহাম্মদ 
ইলিয়াছ - গামরীতলা দায়রা শাখা, মুহাম্মদ আবুল হোসেন, মুহাম্মদ আলী মরতুজা, আয়শা খাতুন- হাজিরখিল 
সাদিনগর শান্তিরহাট শাখা, ভুজপুর, ফটিকছড়ি; আলহাজ্ব জানে আলম চৌধুরী (জানে আলম মাস্টার), এনায়েতপুর 
দায়রা শাখা, মোছাম্মৎ হামিদা বানু, ফরহাদাবাদ দায়রা শাখা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; মুহাম্মদ ইদ্রিছ (দরবারের 
সাবেক খাদেম), গোমদন্ডী দায়রা শাখা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম; মোছাম্মৎ হাবিয়া বেগম শোমসুল আলমের মাতা) 
হাশিমপুর দায়রা শাখা, দরবারের খাদেম মুহাম্মদ আরাফাতের পিতা, কাঞ্চননগর দায়রা শাখা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম; 
কিশোরগঞ্জ; মুহাম্মদ শাহ পরানের পিতা, সোহালা দায়রা শাখা, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ । আরো আশেকানে গাউছে 
মাইজভাগ্ডারীগণের পরলোকগণের আমরা গভীরভাবে শোকাহত । আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক 
সমবেদনা জানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। 


আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া), কেন্দ্র, জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা ও শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ, 
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া ওলামা কমিটি, 
দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনসমূহ। 


ي 
8 
৪১০৫৪‏ 

১০১০৪ 





M/S Raozan Pharma 
মেসার্স সামল আলম এ ব্রাদার্স 


“আমি মক্কা শরীফ গিয়া দেখিলাম, রসুল করিম (মননাললাহ আলাইহি সাল্লাম) এর 
ছদর মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া । আমি এবং 


আমার ভাই পীরানে পীর ছাহেব এ দরিয়াতে ডুব দিলাম ৷” খোদার রঙ্গে এমদাদ মওলা মুর্শিদ আমার ||” 


-হ্যরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক.) 
4ط‎ 
মেসাস গাঁডাছয়া 4) 


(সরকার অনুমোদিত বি.সি.আই.সি. সার ডিলার) 
প্রোঃ মোঃ আমিনুর রহমান চৌধুরী (হারুন) 


* হজ্ব ও ওমরাহ্‌ * ভিসা প্রসেসিং করা হয়। 
খু 


মাওলানা মুহাম্মদ আরুল মনছুর মাওলানা মুহাম্মদ আলমগীর 

[লোজহ [নেন‏ و 

FHone: 031-2557080, 01877725282 PHone: 031-2557080, 01819-751487 
Q tr, ci ফরিল TER (o wT) 2 # cT cP, tate, PH 


shahjalalhajj.bd@gmail.com ৮15 ০১৭১৩-৬০৫০৫৯ 





পথ 
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কেরন 





“মিছা দুনিয়ার পিরীত চির দিনত রবেনা । 
পরকালের কথা মনে- কর কিছু ভাবনা । |” 


ی 
H1, KBM Computer‏ 


All Kinds of IT Accessories Sales el Service Center 


Owner: Md. Osman 


~ Shop # 12 # +88 01818 278947 


Central Shopping Complex (1st Floor)  # +88 01844 226969 
GEC Circle, Chattogram. a kbmosman6@gmail.com 
® kbmcomputer 


' www.kbmcomputer.com 


“মাইজভাণ্ডারী সিংহাসনে- এমদাদ মওলা ধন, 
এমদাদ মওলার নূরী চরণ অমূল্য রতন । |” 


মেসার্স আবছার মুবিল এ টায়ার হাউস 


সকল প্রকার মুবিল ও টায়ার টিউব পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা । 





“গাউছে ধনের চরণ ধুলা যে করেছে শির ধার, “বিচ্ছেদ মিলন তান- দোজখ বেহেস্ত জান। 
কোটি কোটি শক্র দলে কি করিতে পারে তার। 1” মুর্শিদ গুপ্তের কর্তা জানিও সন্ধানে ।।” 


সফলতা এবং মুর্শিদে বরহক আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ চুফী 
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী Md. Jahed Hossain 


(মান্দাজিলুহুল আলী)- এঁর মেহেরবানী প্রত্যাশীয় Proprietor 
Cell :01819-949308, 01846-441229 


66/69, Sultan Market 
Khazem Ali Road, Master Fool 


“মকবুল অধিন বলে খোদার নুরে আদম ছলে, “চল গো প্রেম সাধুগণ-প্রেমেরী বাজার । 
09 দেখি আয়|।' |” _ || প্রেম হাট বসাইয়েছে মাইজভাণ্ডার মাজার 1” 


: ০১৮১৬- ৪৩৮২৬৬ 


নুরজাহান ড্রাগ হাস নতুনহাট, জংশন সড়ক 


মোবাইল : ০১৮৪৪-০৪৩৪৯৬ 


5 
দেশী-বিদেশী সকল প্রকার ভঁষধ পাওয়া যায় اسه‎ 
1 শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ 


নতুনহাট, ১নং ওয়ার্ড, নোয়াজিষপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম । 





“মাইজভাণগ্ডার খোদার দরবার খোদার বান্দা বুঝেনা । 
গাউছিয়তের সিংহাসনে এমদাদুল হক মওলানা ||” 


ত د١ مداه حي اا اه ا جح ا ا‎ 
মেসার্স শাহ্‌ এমদাদীয়া মাইজভাণ্ডারী ট্রেড়ার্স 
যাবতীয় কাঠ ফার্ণিচার পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা 
বনরূপা, জে. বি. স-মিল, রাঙ্গামাটি । 
মুহাম্মদ পারভেজ উদ্দীন চৌধুরী 
প্রোপ্রাইটর 
মোবাইল : ০১৮১১-২৭০১৩২, ০১৯১৭-৮৯০২০৭ 

সাধারণ সম্পাদক | 
রাঙ্গামাটি সদর শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শাহ্‌ এমদাদীয়া) 


“গাউছ মাইজভাণ্ারী মুজহে সরবত পেলা দাও। তিষ্তগিয়ে দিল্‌ কো মেরে আছ ভূজা দাও।” 


উপলক্ষে প্রকাশিত জ্ঞানের আলো'র সফলতা কামনা করছি। 


শ্রদ্ধাবনত 8 
মুহাম্মদ তৌহিদুল আলম ভূঁইয়া (সৈকত) 


মোবাইল : ০১৭১৭-৫৫৫১৩৫ 


বি: দ্র: প্রতি ইংরেজি মাসের তৃতীয় শুক্রবার 
বাদ মাগরিব মাসিক তরীকত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় 





প্রকাশ হইলা নামে গাউছে মাইজভাগ্তার ||” || সত্য প্রেমের দীক্ষা নিয়া মাইজভাগ্ডারীর আগমন |” 


২৯শে আশ্বিন পবিত্র খোশরোজ শরীফ ও 


প্রাটর ঃ আলহাজ নুরুল আলম ||| উপলক্ষে ্রকশিত ত্তানের আলোর 
0 E সফলতা কামনা করছি। 


আমার, আমার পরিবারের, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট 
সকলের জন্য দো"জাহানের সর্বা্গীন কল্যাণ কামনায়_ 
শ্রদ্ধাবনত-_ 

আলহাজ্ব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী 
সাংগঠনিক সম্পাদক 

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী 
(শাহ্‌ এমদাদীয়া) 

চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ । 


TT 


এখানে যাবতীয় ষ্টেশনারী, বিয়ের কার্ড, প্রসাধনী সামগ্রী 
পাইকারী ও খুচরা মূল্যে বিক্রয় করা হয়। 
থানার মোড়, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 
প্রোঃ মুহাম্মদ লিয়াকত আলী 
মোবাইল : ০১৮১৭-৭৭৮৬৯২ 
প্রোপ্রাইটর আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী 


রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি) | || (শাহ এমদাদীয়া) পটিয়া উপজেলা কার্যকরী সংসদ ও 
| | প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি 


গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম । 
মোবাইল ৪ ০১৮১৯-৯০৯৫২১ 





“দমে দমে জপরে মন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । 
ঘটে ঘটে আছে জারী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । |” 


মুহাম্মদ সাখাওয়াৎ হোসেন চৌধুরী 
সার্ভেয়ার 
মোবাইল ৫ ০১৮১৯-৬১২১৯২ 


মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী 
দলিল লেখক 


সরকারী সনদ নং ৬০/২০১০ চট্টগ্রাম । 


মুহাম্মদ জামান চৌধুরী বাড়ী 


“খোদার সঙ্গে বসতে হলে আউলিয়ার বৈঠকে যাও। 
রুমী গুনধারে বলে মসনবী খুলিয়া চাও। 1” 
২৯শে আশ্বিন পবিত্র খোশরোজ শরীফ ও 
২৭শে রবিউল আউয়াল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) 


উপলক্ষে প্রকাশিত “জ্ঞানের আলো'র 
সফলতা এবং মুর্শিদে বরহক আলহাঙ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 


সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী 


কুয়াইশ শাখা, হাটহাজার ا‎ চট্টগ্রাম | 
মোবাইল ৪ ০১৮১৩-২৯৫৮০৮ 
প্রত্যেক মাসের ১ম শুক্রবার মিলাদ ও 


জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 


“রসিক রতন ভাণ্ডারী রসিক রতন । 
আড় নয়নে দৃষ্টি হানি হরিয়া নিলি মন। |” 


১০, বাহার লেইন, রেয়াজউদ্দীন বাজার 
ট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৪-০৪২২২৭ 


“তাজে দো বুদাহ বদস্তে ছরওয়ারে পয়গাম্বরান । 
এক নেহাদা বরছারে শাহ আহমদ উল্লাহ বেগুমান। |” 


প্রোঃ দোস্ত মুহাম্মদ 
মোবাইল : ০১৮১৭-২০২৬০২ 


f) 
আব থর চাচীর ৬ গা gE REG 2001 


اس 
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স্তর‏ 7 مد 
যে কোন অনুষ্ঠানে কার, মাইক্রো, হাইস ও ণোহা ভাড়া দেওয়া হয়।‏ 
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী (শীহ্‌ এমদাদীয়া)‏ 
নতুনহাট শাখা দায়রা কার্যকরী সংসদ‏ 
নোয়াজিষপুর , নতুনহাট , কাচা বাজার, রাউজান, চট্টগ্রাম ।‏ 





এখানে সকল প্রকার র, দরজা ও অফিসের ডেকোরেশন 
ওয়াল কেবিনেট, কিচেন কেবিনেট এর কাজ করা হয়। 


পূর্ব বাকলিয়া, ১৮নং ওয়ার্ড, মিয়াখান রোড, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
: ০৯১৮৪০-১৬৩ ২২৪ 


ও তরিকত আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মা:) ছাহেব 
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের আয়োজনে 


সাধারণ সম্পাদক 
গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি এখানে যত্ন সহকারে খত্না করা হয়। 


ডাবুয়া হিংগলা শাখা, রাউজান চট্টগ্রাম 
মোবাইল : ০১৮১৬-৯০২৪৫৩, ০১৮২৫-৯০৮৬৭১|||| লালা দীঘির পাড়, কধুরখীল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম । 





“কাবায় গিয়ে হাজীগণ-হজ্ব করে জনে জন । 
মদিনাতে জিয়ারত করে পাপ খন্ডাইবার ৷ ৷” 


9 CD Md. Jashim Uddin 
RA লা TOYOTA Proprietor 


অটোস 


সকল প্রকার মটর 6396 زع هلاه‎ Autos 


গাড়ীর যন্ত্রাংশ পাইকারী 10, North Brook Hall Road Dhaka-1100. 
ও খুচরা বিক্রেতা | Mob : 01817-500399, 01733-52344 


সাধারণ সম্পাদক : 


বাংলাবাজার খেদমত কমিটি । 


“আয় সৈয়দী, আয় মুর্শেদী মোখতারে গঞ্জে-ই-জাদী । 
TOYOTA মাই হো গদায়ে বেনওয়া মেরে তরফ কো দেখনা ||” 


শট জাবেদ অটো ট্রেডার্স 


n, JABED AUTO TRADERS 


সকল প্রকার মটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা। 


প্রোপ্রাইটর : মুহাম্মদ জাকির হোসেন 
৬১, নর্থকক হল রোড, ঢাকা-১১০০ 
মোবাইল : ০১৭১৫-৩১৬৩৪৮, ০১৭১৬-১৮৩৭৩৯, ৭১১২৩৯৬, ৭১১৯৭৯৬ 


সভাপতি : বাংলাবাজার খেদমত কমিটি 
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“গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী নুরে আলম মওলানা । 
_ তোমার নুরের আলোর ছটায় জগতবাসী দিওয়ানা ।।”_ 


মাহাম্মদীয়া রেস্তোরা এ বিরাগী হাটা 


কামাল বাজার, মোহরা, চান্দগাও, চট্টগ্রাম | 


যে কোন অনুষ্ঠানে কাচ্ছি বিরানী, চিকেন 
বিরানীসহ যাবতীয় খাবারের অর্ডার নেওয়া হয়। 


প্োপ্রাইটর- মোহাম্মদ মনজুর ইসলাম টিভি, ফিজ, ভিসিডি, ডিভিডি, VP3, P4, MP6, 
মোবাইল: ০১৮১৪-৭২৬৪৪৬ সিলিং ফ্যান, টেপ রেকর্ডার, টেলিফোন সেট, 
আয়রণ, জু মোবাইল এক্সোসরিজসহ 
যাবতীয় ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী 
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা । 


১,৩, ৬০ নং, শাহ্‌ আমানত সিটি কর্পোরেশন 
সুপার মার্কেট (২য় তলা), জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম ৷ 
মোবাইল : ০১৮১৫-৫২২২৭২, ০১৮২৩-৯৬৩৫৯৬ 


CARE‏ ا ع شهدا 


© 
36, K.B. Fazlul Kader Road 
Chawk Bazar, Chittagong. 
যোগাযোগ : লিটন- ০১৮১৫-৩৫১৫২০, রোকন- ০১৮১৪-৩১৫৬১৭ 








“আমায় মায়া কর বা না কর প্রাণ। “প্রেমই কোরআনের সার, প্রেমের খেলা ইচ্ছা যার। 
তব দ্বারে পাপী শির দিব বলিদান । 1” করিমে কয় ভজগিয়া মাইজভাণ্ারীর শ্রীচরণ। |” 


মোবাইল £ ০১৮৪৪-০৪২৮৬৮ 
সাধারণ সম্পাদক 


সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী মেঃ) এর করুণা প্রত্যাশী- 


মোবাইল £ ০১৬৭১-৮৮০৪৪০, ০১৭৪০-১১২২৩৪ 
সভাপতি : গাউছিয়া আহমদিয়া এমদাদীয়া খেদমত কমিটি, পশ্চিম খুলশী জালালাবাদ, চট্টগ্রাম । 


(প্রত্যেক ইংরেজি মাসের ২য় বৃহস্পতিবার মিলাদ ও জিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়)। 


ভরি 


{১১৫} 








কলির পাপী উদ্ধারীতে এল মানব কুল।।” 


শাহ্‌ এমদাদীয়া 


এস. এম. ছৈয়দুর রহমান (শামসু) 


মোবাইল : ০১৮১৪-৪২৬২৩৯ জেনারেল 
০১৯৬৪-৫০৬৭৪৬ 0 2 বব 


চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সততা ও দক্ষতার সাথে 
বিল্ডিংয়ের রং এর কাজ করা হয় এবং 
যাবতীয় রং এর কাজের কক্ট্রান্ট নেওয়া হয়। 


EEE 
ভাঙার কলি কর্ণার || লি 


কাঞ্চননগর, বাদামতল, ষ্টেশন রোড, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম । মোবাইল: ০১৮১৭-৭৩৩৪৪৭ 


যাবতীয় ইলেকট্রিক ও নিস 


মান্নান সেন্টার (২য় তলা), কাজীরহাট, কামাল বাজার, মোহরা, চান্দগীও, চটথাম। 
মোবাইল: ০১৮৭৮-৮২২৯৮১, ০১৯৭৮-৮২২৯৮১ 





عي 


সত 
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শুন আশেকগণ, সদায় রাখ মাশুকের স্মরণ ৷ 


> থ্ৰি মিক্স এন্টারপ্রাইজ 
ZZ THREE MIX ENTERPRISE 
শিলক, কোদালা, اسنا راک ف شا ا ن الا‎ 


ar rE EE 


এমদাদ মওলার প্রেম কাননে , খোদায়ী প্রেম পাঠশালায় । 1৮ 


5-125١ 


Arvi Electric 
প্রোঃ মোহাম্মদ রাশেদ 
মোবাইল: ০১৭১৭-০৪৯৩৩২, ০১৯১৯-০৪৯৩৩২ 
সাধারণ ব্যবসায়ী সরবরাহকারী, সর্বপ্রকার জেনারেটর, গভীর ও অগভীর 
ডিপটিউবয়েল খননকারী, গভীর ডিপটিউবওয়েলের যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক । 
যাবতীয় মটর, পানির পাম্প, ব্রয়লার পাম্প, সাবমার্সিবল মটর পাম্প, রিপেয়ারিং 
e r পাওয়া যায়। 





“হারা মন খুজতে আইলাম প্রিয়ার চরণে- 
মায়া করি দেও মন ধন এই অধীনে ||” 


রওশন আজাদ ট্রেডিং 
Roshon Azad Trading 
মুড়ি, তেল, চাপাতা পাইকারী বিক্রেতা । 


5 5 5 k ড় 
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ee ৭ 


পাস o8 লক ক পদ 


মোবাইল: ০১৩১২-০৪২২৩২, ০১৯২৪-৫৫৪১১১ 


“আমার এমদাদ মওলাজী মোদের এই মিনতি, 
গোলামীতে কবুল কর মওলাজী” 


প্রোপ্রাইটর- 
এম এস রহমান শিপু 
এখানে উন্নতমানের দেশি-বিদেশী ওড়না, হিজাব, বোরকা, খ্রি-পিছ, ওয়ান 


পিছ টপস, প্রাজো, পেটকোড, বাউজ, নেকাপ, খিমার, জিলবাব লেডিস জিন্স, 
LIE EEE ARIAL RN ea 


এ ৯, রা নতুন হাট, দস সপ চ্টথাম। 
মোবাইল : ০১৮২৩-৯১০০৪০, ০১৬৩৮-৮২৭৪৪৮ 
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“হযরত গাউছুল আজম মাইজভাপ্তীরীর আদর্শকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলে বিশ্ববাসীর চোখ চট্টগ্রামের 
মাইজভাগ্ডার দরবার শরীফের দিকে ঘ্বুরিয়া যাইবে ।” 
-হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) 


চট্টগ্রাম মহানগর কার্যকরী সংসদ 


(হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর 
তরীকা ও আদর্শবাহী সংগঠন) 


এসি 
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এবং তাহার আসল বস্তু স্টার সঙ্গে মিলাইয়া 
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সির্রাহুল আজিজ) 


চট্টগ্রাম জেলা কর্মকর্তাদের নামের তালিকা এবং পদবী 


শামশুল আলম কন্ট্রাক্টর | সভ ০১৮৭৭-৭২৫২৬৭ 


০১৮১২-৩৪৫৭৪৩ 


لمجاب ات رظي بالل قلي هوا بر بيت 


{231 
f88 
i 


০১৭১১-৭৪৮৭৮৭ 
০১৮১৫- 
মুহাম্মদ র | দারুত-তায়ালীমের সম্পাদক | ০১৮৭৭-৭২৫২৮২ 
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক ০১৮১৬-০০৩২৫৮ 
জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক | ০১৭১১-৮১৭২৭৪ 


1 


০১৮১৯-৯৩১ ৭০১ 


সম্পাদক 


রহমান 
আবুল কাশেম সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ০১৮১৯-৬২৭৪১৮ 


সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক| ০১৮১৫-৬৬৬৩২৬ 


8৪৩৮৭০৯৭ 


চট্টগ্রাম জেলা কার্যকরী সংসদ 


৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি, রোড নং-৪, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম । 









বর্ষ: ১৬, সংখ্যা:৩ 58 শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০ টাকা 


EY FER PO FF! 

দের ধর্ম ভোবা কর্ম নামটি SORT UU 
মুর্শিদে বরহক সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম 
| রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিকত আলহাজ হযরত মওলানা শাহ্‌ ছুফী 
| সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্াজিলুহল আলী) 


ছাহেব এর করুণা প্রত্যাশায়- 














| RISING AUTOS | 


ব্লাইজিৎ كك‎ 
RISING AUTOS 


টয়োটা কার, মাইক্রো, জীপ, নিশান, মিৎসুবিসি এবং পেট্রোল ও 





ডিজেল গাড়ীর মালামাল পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা এবং সরবরাহকারী । 


৩নং ক্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ । 
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাগার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি মিম বেক সিভি 


